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নারী-ত্রমাল। 


ভগিনী ডোরা, তরুদত্ত, ফোবেন্স নাইটিঙ্গেল, রাণী লুইসা, 
ভিক্টোবিয়া, ফ্রাই, মেবী কার্পেন্টার, বমা বাই, রীড্লী, 
গ্রেস্‌ ডার্লিং, বিদ্যাসাগব-জননী ভগবতী দেবী, 
সেলিনা ও স্থাসানার সংক্ষিপ্ত জীবনী । 








৫৯৫টি 


শ্রীবৈকৃঠনাথ দাস প্রণীত । 


সি এ 


কলিকাতা 
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ই্রাট্‌ ব্রাহ্মমিশন প্রেসে 
শ্রীললিতমোহন দাস ছাবা খুদ্রিত। 





১৩০২ পাল। 
ই 


মুল্য ॥*« আট আনা মারে। 


এটির হি 
উৎসর্গ 


পরম পুজনীয় ৬ কবীরবল্পভ দাস, 
পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেযু-- 
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বাবা! 
্‌ প্রায় এক যুগ অতীত হইতে চলিল, তুমি ইহলোক 


পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু আজও তোমার কথা তুলিতে 
পারি নাই। তোমার সেই সুন্দর মুখপ্রী, সরল ব্যৰ- 
হার, স্বেহমাথা সুমিষ্ট বাক্য ও অটল ধর্ম্মানুরাগের 
কথা আজও আমার প্রাণে অঙ্কিত আছে। প্রতিদিন 
অপরাহ্থে তুমি যে বিশেষ অনুরাগে সহিত রামায়ণ ও 
গ্ মহাভারত পাঠ করিতে করিতে সীতার পতিভক্তি, 
ভীক্মের ত্যাগ-ন্বীকার, একলব্যের গুরুভক্তি, রাম- 
লক্ষমণের ভ্রাতৃভাব, বিছুরের ধর্ম্মনিষ্ঠা, যুধিষ্ঠিরের কৃষঃ 
€) ভক্তি প্রভৃতি সাধু সাধবীদের কীর্তিককাহিনী বর্ণন 
করিতে করিতে কীদিয়৷ আকুল হইতে, এবং ভাহাদের 
পুণ্যময় জীবন ক্মরণ করিয়া আসাদিগকে স্বত্ব স্বীয় 


জীবনের উন্নতি নাধন করিতে অনুরোধ করিতে, তাছ! 
আমরণ অন্তরে জাগরুক থাকিবে । যদি কণিক1 পরি- 


3:৫/৮৯৪৭৯নচবউিবজভিসঞঠগ 
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মাণেও আমার সাধু-ভক্তি হুইয়া৷ থাকে, তবে তাহা 
তোমারই শিক্ষা এবং আশীর্ববাদের ফল। 

শুনিয়াছি, পিতামহ মহাশয় তোমার ধন্মভাবের 
বিশেষ পরিচয় পাইয়াই পূর্বব নাম পরিবর্তন কবিয়া 
সাধু কবীরের নামে তোমার নামকরণ কবিয়াছিল্নে। 
ভুমি লাধু--আজ তাই স্বর্গবাঁপী। আমি ভোমাৰ 
সন্তান হইয়াও অআশাধারে বিচবণ করিতেছি । ভুনি 
সর্ববদা বলিতে--“সাধু জনের প্রতি ভক্তি রাখিও, 
ধন্মলাভ ইইবে।” তোমার সেই পবিত্র আদেশ কথঞ্চিৎ 
পরিমাণে প্রতিপালন কবিতে গিয়া এই “নারী-রত্ব- 
মাল” লাভ করিয়াছি। আমি জানি, এ সামগ্রী আর 
কাহারও নিকটে ভাল না লাগিলেও তোমার নিকটে 
লাগিবে। ভুমি যখন ইহলোকে ছিলে, তখন আমার 
প্রদত্ত লামগ্রী কত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে । 
আজ বত য় ও আয়াস স্বীকার করিয়া এই “নারী-রতব- 
মালা” আনিয়াছি। স্বর্গ হইতে ইহার প্রতি একবার 
খ্ৈষ্চক্ষে নিরীক্ষণ কর, তোমার এ দীনসব্তান কৃতার্থ 


হইয়া যাইবে । ইতি--- 
তোমার ন্রেহ-ভিখারী, 


বৈকুগনাথ। 


2৯5৮ ৮৩2১উক্। 
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সূচনা । 

নারীজাতি ভূবনোদ্যানে কুন্ম সদৃশ। মানুষ বখন ঘটনা 
বর্ডে পড়িকা নিতান্ত অবসর হইয়া পড়ে, তখন ইহাদেরই ন্ুকোমল 
আল্রয় লাভ করিয়া! একটুকু শান্তি পায়। নারীজাতি না থাকিলে এ 
বন্থুন্ধরা ছুঃখে পূর্ণ হইত। নারী গৃহের লক্ষ্মী ও পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ । 
দনজনের প্রতি দয়া, সাধারণের প্রতি সগ্রেম ব্যবহার, অপরের ছুঃথে 
সহানুভূতি প্রকাশ, প্রভৃতি লদ্‌গুণ নারীজাতির মধ্যে বিশেষভাবে 
লক্ষিত হয়। আমি যখন নিয়লিখিত পুণ্যৰতীগণের জীবন-কাহিনী 
পাঠ করিতে আরস্ত করি, তখন ইছাদের অসাধারণ প্রেম এবং দয়ার 
পরিচয় পাইয়া! ছুই এক দিন নীরবে অশ্রমোচন না করিয়া থাকিতে 
পারি নাই। পরের জন্ত এই প্রকারে কেহ আপনার হ্থখ বিসর্জন 
করিতে পারে-কিন জানিতাম ন7। আমি যখন নিজে এই প্রকার 
আনন্দ-সম্ভোগ করিতেছিলাম, তখন জনৈক শ্রদ্ধের বন্ধু আমার 
মনোগত ভাব অবগত হইয়। বলিয়াছিলেন,--প্বঙগভাষায় এই শুকার 
গ্রন্থ লাই বলিলেই হয় । আপনি যদি এই পুণ্যবতীদের জীবনী সংগ্রহ 
করিয়। প্রকাশ করেন, তবে বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ বঙগনারীর বিশেষ 
কল্যাণ হয়।” ৰন্ধুবরের কথ! আমার নিকটেও যুক্তিযুদ্ধ বোধ 
হওয়ায় আমি এই পবিত্র কার্যে প্রবুদ্ধ হই। বস্তঃ বঙ্গভাষাযর় এই 
প্রকার আদর্শ-নারী চরিত্র অতি অন্পই প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
পুস্তকে যাহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার এবং একদেশদশিতার 
তাব না থাকে, তজ্জন্ত প্রাণপণে চেষ্ঠা করিয়াছি । ধাহাতে পাঠক 
পাঠিকাগণের ধর্মপ্রবৃত্তি বিকাশ পায়, সন্ধীর্ণত! দূরীভূত হয়, আত্ম" 
ত্যাগের ভাব প্রবল হয়, তজ্জন্ত প্রচুর পরিমাণে যত্ব ও চেষ্টা 
করিতে কুষ্িত হুই নাই। উপনিধদের টাকাকার শ্রীযুক্ত সীতানাধ 


1৮০ 


দত্ত মহাশয় পুস্তকের পাুলিপির ' স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়। 
দিয়! এবং সিটি কলেজের অন্ততম শিক্ষক ও দমাতৃভক্তি ও 
মাতৃপূজা" রচয়িতা ভক্তিভাজন নুহদ্দ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্ 
বলোপাধ্যায় ও প্হাসি ও খেলা” রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ 
সরকার মহাশয় দ্ধ অশেষ কেশ স্বীকার পূর্বক প্রুফ সংশোধন করিয়! 
দিয়। আমাকে চির-ক্কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শতৃচন্ত্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
ধাহাধ্য না পাইলে আমি ভগবতী-চরিত প্রকাশ করিতে পারিতাষ 
কিনা সন্দেহ। তজ্জন্য ইহার কাছেও কৃতজ্ঞ থাকিব। বিদেশীয় 
ভীবনী সমূহ *1)৩ 7:5:০611906 ৮ ০1060+ 4৮1০815 5101185 ০৫ 
০৮1০ ৬৬০০7০9৮) 4০915 ৬/০)60৮ এবং ৮0650৫41021 
ড/০1107 নামক গ্রস্থাবলী অবলম্বনে লিখিত হুইয়াছে। কিন্তু ইহা! 
কোন পুস্তক বিশেষের অচ্ুবাদ নহে। 

ইহাতে অন্বদ্দেশীয় নারীগণের জীবনীর সংখ্যা অগ্রচুর বলিয়া 
কেহ কেহক্ষু্ন হইতে পারেন? কিন্তু এতদেশীয় নারীগথণের জীবন- 
কাহিনী সংগ্রহ কর! কি দুরূহ বাবহার, তাহা হয়তঃ অনেকেই জানেন 
মা। আনেক চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে ক্ৃতকার্ধা হইতে পারি নাই। 
যদি সাধারণের উৎসাহ পাই, তবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে এতদোশীয় 


দায়ীগণের জীবনী প্রচারে বিশেষ চেষ্ট1] করিব । পুস্তক খানি যাহাতে 
সর্বাজ লুন্দর হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য যত, পরিশ্রম ও অর্থবার করিয়াছি ; 
কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হুইয়াছি বলিতে পারি ন|। যদি এই গ্রন্থ 
পাঠ করিয়। কাহারও উপকার হয়, আপনাকে ক্কৃতার্থ মনে করিব। 


কলিকাতা ] 


শ্রীবৈকুঠনাথ দাস। 
১লা পৌষ, ১৩*২ সাল। ্ 


চা 
হি) 
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সুচী । 


বিষয় 


ভগিনী ডোর ভরি হর তত ৬৫৩ 


কুমারী ভরুদত্ত 

ফোরেন্স নাইটিজেল 
প্রসিক়ার রাণী লুইস! 
ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়! 
এলিজাবেথ্‌ ফ্রাই 

কুমারী মেবী কার্পেণ্টার **. 


পঞ্ডিত রম! বাই সরম্বতী 


ফ্রান্পেস্‌ রীঙ্লী হেভারগেল্‌ নি রঃ 


কুমারী গ্রেস্‌ ভার্লিং 
বিদ্যাসাগর-জননী তগবতী দেবী 
সেলিনা, কাউণ্টেস্‌ 'অব্‌ ছাণ্টটিংক়ন 


নুমান। ওয়েল্‌লি 
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এ _ ভগ্নিনী ডোরা। 


গর অন্তর্গত ইয়র্কসায়ারের নিকটবর্তী হাক- 
| ওয়েল নামক স্থানে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রেভারেও 
রা জেম্স্‌ প্যাটিসনের গৃহে ডোরার জন্ম হয়। তাহার 
সম্পূর্ণ নাম ডোরথী উইগুলে!। পরে তিনি 
ভগিনী ডোবা নামে অভিহিত হন। 

এ ভোর! বাল্যকালে বড়ই কগ্া ছিলেন । শবীর 
অতিশয় ক্ষীণ ও চুর্বপ থাকায় তাহাকে পড়া শুন! কবিতে দেওয়! হয় 
নাই। কিন্তু তাই বলিক্ব| ডোর অলসের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন না। 
তিনি দেখিয়। শুনিষ্া অপরাপর পড়ে! ছেলে মেয়েদের চাইতেও 
বেশী শিথিয্াছিলেন। বাল্যকালেই তাহার বাঁক্যে ও স্বভাবে 
মিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রুগ্রাবস্থায় আপরাপর লোক 
যে প্রকার গ্রিটুখিটে হয়, ভোর! তেষন হন নাই । বরং লেই সময় 
তাহার ম্বস্ভাব আরুও নর এবং মিষ্ট হইয়াছিল। 
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ভগিনী ডোর] 


এক দিকে তীহার ম্বভাব যেমন কোমল ছিল, অপর দিকে 
তেমনি গ্রতিজ্ঞার বল ছিল। যাহ! ধরিতেন, তাহা শেষ না 
করিয়া ছাড়িতেন না। তাহার প্রতিজ্ঞার সন্মুখে বদি সংসারের সমস্ত 
বাধা বিপর্ধি আসিয়াও দাড়াইত, তথাপি তিনি ভয় পাইতেন না। 


ভগিনী ডোরা। ৩ 





ঝাল্যকালেই তাহার এই দৃঢতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একদিন 
রবিবারে ভজনালয়ে যাইবাব সময়, তাহার মাত তাহাকে ও তাহার 
অপর একটী ভগিনীকে ছুটী পুরাতন টুপী পরাইয়! লইয়া গিয়া- 
ছিলেন। পুরাতন টুপী পবিতে ভগিনীদ্বয় ষৎপরোনান্তি আপত্তি 
করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ৷ জননী কন্তাদ্বপ্নের জেদ রক্ষা] 
করা আবপ্তক মনে করিলেন না। তিনি তাহাদিগকে সেই 
টুগীই পরাইয়া লইম্বা গেলেন। বাড়ীতে আসিয়া ডোরথী ও তাহার 
তগ্গিনী মাকে জব্দ করিবার জন্য মায়ের অজ্ঞাতসারে টুপী ছুটী জলে 
ভিজাইয়! বাক্সে বন্ধ করিয়। বাখেন। কিছুকাল পরে সেই টুপী ছটা 
একেবারে নষ্ট হইয়! যায়। কর্তব্পবায়ণা জননী অবশেষে কন্তা- 
দ্বয়েব মন্দ বুদ্ধির পন্লিচয় পাইয়! এ পচা টুপী পরাইয়াই কয়েক 
সপ্তাহ তাগাদিগকে গিজ্জায় লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি এই প্রকার 
শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন বলিযাই ডোরথীর জীবন-সৌন্দর্ষেয আজ 
পৃথিবী যুগ্ধ ! 

ডোরতী বড় কৌতুক্প্রিয় ছিলেন। তিনি সামান্ সামান্ত বিষয়ে 
এত হাসাইতে পারিতেন, যে হাসিতে হাসিতে যেন শ্রোতাদিগের নাড়ী 
ছিডিয়! যাইত! অতিশয় শোকাকুল ও প্াগান্ধ ব্যক্তিও তাহার 
কৌতুকে ন! ছাসিয়। থাকিতে পারিত না। পরের উপকার করিবার 
প্রবৃত্তি শৈশবেই তাহার প্রাণে অস্কুরিত হইয়াছিল। তিমি আপন 
সহোদরাকে সন্ধে লইয়া গ্রামস্থ গরিব ছুঃখীদের বাড়ীতে প্রায় সর্বদাই 
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করিতেন। গরিব ছুঃখী দেখিলেই 
ধরিয়। আনিয়া আহার করাইতেন। কোন দিন বদি কোন অভুক্ত 
আতুর উপস্থিত হইত, আর তাহার নিকট অন্ত খাদ্য ন! থাকত, 
তবে নিজের মুখের শ্রীন তুলিয়। তার্থাকে দিতেন । তিনি অপক্ধাগর 
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মেয়েদের স্তায় পুরাতন ছিন্ন বস্ত্শুলি ফেলিয়। দিতেন না। সেগুলি 
যত্বপূর্বক সেলাই কিয়] নিজে পরিধান করিতেন, এবং নববস্ত্রের জন্য 
যে অর্থ পাইতেন, তাহা প্রফুল্পমনে গরিব ছুঃখীদের মধ্যে বিতরণ 
করিতেন। এই প্রকার দান করিয়। ডোরথী যে কি স্ুখান্থতব 
করিতেন, অর্থলিপ্র, স্বার্থপর নরনারী তাহার মর্ম কি বুঝিবে? 

ডোরার বন্ধ যখন উনত্রিশ বসব, তখন তিনি এক দ্রিন শুনিতে 
পাইলেন, কুমারী নাইটিজেল অনেক গুলি সদাশয়! মহিলাঁপহ ক্ষষিয়ার 
অন্তর্গত ক্রিমিয়ার ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে আহুত সৈনিকদিগের সেব! শুশ্রষ। 
করিতে গিদ্বাছেন। এই সমাচার ডোরথীৰ প্রাণে যেন বিছ্বাৎ 
সঙ্চাজিত করিয়। দ্িল। তিনি তথায় যাইবার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল 
হইয়া! উঠিলেন, এবং তাহাকে ক্রিমিয়ায় পাঠাইয়। দ্বার জন্ত পিভাকে 
ধরিয়া! বসিলেন। প্যাটিসন তাহার দেই অনুরোধ রক্ষা করিতে 
পারিলেন না, এবং বুঝাইয়া বলিলেন ?--?কি প্রকারে আহত 
সৈনিকদ্দিগের সেবা করিতে হয়, তুমি তাহার কিছুই তান না। 
এমতাবস্থায় কেবগ ভাবের বশবর্তী হুইয্না সেই ভীষণ স্থানে যাওয়। 
কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। তুমি ঘদি সেই গুরুতর কার্ধের 
উপযুক্ত হইতে, আমি আনন্দের সহিত তোমাঞ্ষে সেই স্থানে 
পাঠাইন্সা দিতাম ।* অনুগতা ডোরথী পিতার আদেশ লক্বন 
করিতে গারিতেন না। কাজেই তাহাকে ক্রিমিয়ার যাওয়ার সন্কল্প 
একেবারে পরিত্যাগ কদ্সিতে হইল। 

ডোরথীর জননী চিররুপ্রা ছিলেন। ক্রিষিয়ায যাওয়ার সবল 
পরিত্যাগ করার পর, ডোরথী প্রাপপণে জননীর সেবা করিতে 
লাগিলেন, কিস্ত জননীকে বাচাইতে পারিলেন না। মাতার মৃত্যু 
পর ভোরান্ধ প্রাপ বড়ই উদ্দা হই পড়িল। সংঘাঁরেকর মাবতীদ্ষ 


ভগ্বিনী ভোর! । ৫ 





বিষয়ে তাহার কেমন এক রিরাগ উপস্থিত হুইল। নরসেবার জন্য 
তাহার প্রাণ কীদিয়া উঠিন্ন। সীমাবদ্ধ সাংসারিক কার্ধেয তিনি 
কিছুতেই আর আবদ্ধ হইয়! থাকিভে পারিলেন না। চুম্বক যেমন 
লৌহুকে আকর্ষণ করে, বিশ্বজনীন সেবাধন্দ তেমনি তীছ্ছাব প্রাণকে 
টানিয়া লইল। এই সময় তিনি একবার রেড্কার নগরে বেড়াইজ্তে 
বাইয়। তত্রত্য ভগিনী-সম্পরদ্ায়ের মছিত পরিচিত হছন। এই সম্প্রদায় 
ভুক্ত মহিল্লাগ্রণ অবিবাহিত থাকিয়। ইংলগ্ডের স্থানে স্থানে হামপাতাল 
ংস্থাপন পৃর্মক অনাথ আতুরদিগের সেবা করিতেন। ডোবার 
বসন্ন কোমল প্রাণ ভগগিনীগণের সাধু দৃষ্টান্তে গলিম্ব! গেল ; তাহাদের 
সম্প্রদায়ভূক্ত হইয়া তদনুবপ কার্য করিতে তিনি নিরতিশয় ব্যাকুল 
হইরা উঠ্জিলেন। সত্বর পিতার কাছে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিলেন। কিন্তু তাহার পিতা নান! প্রকার বাধ! রিশ্ের কথ 
উল্লেখ করিয়! সেই বিপদদক্কুল কার্ধ্যে তাহাক্ষে কিছুতেই যাইতে 
অনুমতি দিলেন ন1। 

কিছুকাল পরে ভোব্র! উলষ্টোন্‌ নগরে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষ- 
রিত্রীর পদ পাইয়া গৃঞ্ধ পরিত্যাগ করিলেন। স্বল্পঘিনের মধ্যেই 
তথাক্কার ছাত্রীবর্থ, অভিভাবকও অন্তান্য নরনারীগণ তাহার চরিত্বে 
সাতিশক় মুগ্ধ হুইয়! পড়িলেন। তিনি লেখানে পীড়িত পিপু- 
দ্বিগের দেব করিতেন এবং অবসর পাইলেই জ্ঞাহাদের পিভ। 
হ্বাতার দিত সাক্ষাৎ করিয়া! ঠাহাপ্দিগকে নানাবিধ জুপরাধর্শ গানে 
কৃতার্থ রুত্রিতেন্ধ। ক্ষুলে য্মামান্ত বেতন পাইতেন, তছুপরি 
তাহার পিতাও কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। গ্রয়োজনীঘন 
ব্য ব্যতীত চারি আবাস পরস! মাত্র হতে ত্রাখিক্কা, ক্ষমরশিকষ্ট 
তবর্থ দিতি গরিব ছুঃথীদের লাহাম্যার্থে ব্যয় করিতের। ডোরতী 
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সমস্ত দিন স্কুলের কার্ধ্যে ব্যস্ত থাকিতেন, এবং রাত্রি হইলে বাড়ী বাডী 
ঘবরিয়। পীড়িত নরনারীর সেব! করিতেন। এই অতিবিক্ত পরিশ্রমে কিছু 
দিনের মধ্যেই তাহার শরীর ভাঙ্গিঘ। পড়িল। তিনি সেই ভগ্ন 
শরীর লইয়াই খাঁটিতে লাগিলেন। এক দিন শয্যায় শয়ন 
করিয়া আর উঠিতে পারিলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মেক- 
দণ্ডে দারুণ ব্যথা হইয়াছিল। অবশেষে তিনি ডাক্তারের অন্থরোধে 
সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়! পূর্বোক্ত রেড্কার নগরে ভগিনীদিগের 
হাসপাতালে চলিয়া গেলেন। ডোরঘী এইবার সর্ববিধ বাধা বিগ্ন 
অতিক্রম করিয়। ভগিনী-সম্প্রদ্দায়ভূক্ত হইলেন। এই সময় হইতেই 
তিনি ভগিনী ডোর1 নামে অভিহিত হন। 

ডোর! ভগিনী-সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অন্ঠান্ত ভগিনী- 
দের সহিত তাহার প্রাণের ভাব মিলিল লা। কিঞ্চিং চাঞ্চল্য 
প্রকাশ করাতে, তাহার! ওয়ালশল্‌ নামক স্থানে এক নব 
প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করেন। এই 
স্মানটা কয়লা ও লৌহ্‌ খনিতে পূর্ণ ছিল। এই কয়ল| বা! লৌহ 
খনিতে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী কার্য্য করিত। তৃগর্ডে 
কার্ধ্য করিতে গিয়া! ধে সকল নরনারী আহত হইত, তাহারাই এ 
ইানপাতালে প্রেরিত হইত । এই স্থানের অধিবাঁসিগণ বড়ই ছখতি 
পরায়ণ। তাহার! যথেষ্ট পরিমাণে অর্থোপার্জন করিত বটে, কিন্ত 
স্ুরাপানেই অধিকাংশ অর্থ উডাইয়! দিত। যাহাহউক তাহাদের এই 
একটা গুণ ছিল যে, তাহার! প্রাণাস্তেও উপকাঁরীর কোন আনিষ্ঠ 
করিত ন। 

ওয়ালশল হাসপাতালের কার্ধ্যে নিযুক্ত হওয়ার কল্েক দিন 
পরেই, ভোরখী নিদারুণ বসস্তরৌগে আক্রান্ত হইলেন। ডাক্তারের! 


ভগিনী ভোরা। ৭ 


তাহাকে তজ্জন্ত ছাসপাতাল বাটিকার একটি ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ 
করির়। রাখিলেন, এবং সমস্ত দরজা জানাল! বন্ধ করিয়া দিলেন। 
সকল দেশেই কুসংস্কারাপর নরনারী আছে। ডোরাকে আবদ্ধ 
করিয়া রাখার স্থানীয় লোকের মনে অন্ত প্রকার ভাব উপস্থিত 
হইল। তাহাদেব মধ্যে একজন, এই বন্ধগৃহে বিশু.জননী মেরীর 
পুজা করা হইতেছে বলিয়! প্রচার করাতে স্থানীয় লোক ক্ষেপিয়া 
উঠিণ এবং সেই গৃহে সকলে টিল ছুড়িতে লাগিল। 

কয়েক দিন পর ডোর আরোগ্য লাভ করিলেন । সেই স্থানের 
ছুষ্ট লোকের। ভগিনীদিগকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত। এক- 
দিন ডোরা একটি রোগীকে দেখিবার জন্ত গ্রামের অত্যন্তর দিয়া 
যাইতেছিলেন, এমন সমদ্ধ একটী দুরন্ত বালক তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া “ওই রে এক ভগিনী আসিতেছে” এই বলিয়া একখানি 
পাথব তাছার মাথার দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। সেই 
ভীষণ আঘাতে ডোরার মস্তক কাটিয়া! অবিরল ধারে বক্ত নির্গত 
হইতে লাগিল। তিনি তজ্জন্ত একটী কথাও তাহাকে ন। বলিয়। 
আপন কাধ্য সম্পাদন পূর্বক গৃছে ফিরিয়া গেলেন। কিছুকাল 
পরে, সেই বালকটা কোন কঠিন রোগাক্রাস্ত হইয়। ডোরার হাস- 
পাঁতালেই আদিল। তিনি একবার যাহাকে দেখিতেন, তাহাকে 
আর কখনও তুপিতেন না। বালকটী ফখন হাসপ্বাতালে প্রবেশ 
করিতেছিল, তখনই তিনি ভাহাঁকে চিনিতে পারিস! অস্ফুট স্বরে 
বলিয়াছিলেন,_-"আমি যাহাকে চাই, এতদ্দিনে তাহাকে পাইন্থাছি।» 
কিন্ত ভোর! শ্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া সেই বালকের কাছে একটী কথাও 
উল্লেখ করিলেন না। তিনি আপনার সন্তানের নার তাহার সেব৷ 
করিতে লাগিলেন। বালকটী যখন প্রায় সুস্থ হইয়! আসিল, তখন 
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একদ্িন-ভোঁর! দেখিপেন যে, সে লীপ্ষবে কাদিতেছে ' ভিদি বুঝিলেন, 
বালক পর্বকথণ ম্ময়ণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে শ্রবং তঙ্জন্ত কাঁদি" 
তেছে। ভিপি ভাহার নিকটে গিয়া! তাহাকে আদর কবিয়! কাদিবার 
ফারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছে তখন আর সেই উচ্ছদসিত বেগ 
খামাইয়া রাখিতে পাঁরিল না। উচ্চৈঃশ্বরে কীদিয়া বলিল £-_ 
“ভঙগগিনি! আমি সেই অভাগা বালক, যে আপনার মাথাক্স পাথর 
ছুড়িয়! মারিয়া ছিল।* ডোরা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বাছা! তুমি 
কি মনে কর, আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই? তুমি যখন হাস- 
পাতালে প্রবেশ করিতেছিলে, তখনই আমি তোমাকে চিনিক়াছিলাঁম।» 
বালক এই কথা শুনিয়া নিতান্ত বিশ্মিত হইয়া বলিল £--ক আপনি 
আমায় চিনিতে পারিয়াও এমন তাবে সেবা কবিপ্লাছেন ?* যে অহ্থে- 
তুক প্রেমে অঙ্ুপ্রাণিত হইয়া ভোরা! এই কার্য্য কবিয়াছিলেন, অজান 
বাঁশক তাহার কি বুষ্ধিবে ? 

তগিনীগণ সময় সমগ্ন ভোরার উপর কাজের জন্ত খুব চাপ 
দিতেন। বিস্ানাপা্তা, রন্ধন কবা, থাঁল! বাঁসন পরিফ্ষাব কৰা প্রভৃতি 
ফাধ্যণ্ড তাছাকে করিতে হইত। কোন দিন যদি শব্য। প্রস্তত 
করিতে কোন প্রকার ভ্রুটী লক্ষিত হইত, তবে অন্তান্ত ভগিনী 
ভাঙা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। তখন ডোরা অশ্রপূর্ণলোচনে দেই 
সফল পরিত্যক্ত বন্ত্দ্বারা আবার শধ্যাটী প্রস্তত করিতেন 1 এই কঠোব 
্রশ্নচর্ধ্য হইতে তিনি এত সহিষ্ণুতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা 
ভাখিলে অবাক ইঃ যাইতে হয়। 

কিছু'দিন পর় ভয়ালশলে বসস্ত রোগের প্রাহুর্ভাব হয়। ঘে 
খেখাঁনে স্াষিধা পাইল, পলায়ন করিয়! আত্মরক্ষা! করিল; কিন্ত 
তগিপী ভোরা সকগের অনুরোধ লব্বেও নেই পরিত্যক্ত অসহৃ্ 


ভগ্গিনী ভোরা? ৯ 
বোগীদিগকে পরিত্যাগ করিরা যাইতে পারিলেন না। একদিন 
রাত্রে একটা অসহায় রোগী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিন্নি 
ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, সেই অন্ধকার গৃছে একটা প্রন্নীপ মিউ মিট 
কবিতেছে, আর অন্তান্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া! যাওয়ায় রোগী্টী 
নিরুপায় হই! অপরিষ্কার ছুর্গন্ধময় শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার 
সর্বাঙ্গ বসন্তে পূর্ণ । পুজ ও রক্তে সমস্ত দেহ আর্্র। ভগিনী ডো! 
ই ভীষণ দৃষ্ঠ দেখিয! স্থির থাকিতে না পারিয়। কা্দিয়া ফেলিলেন। 
রাগী ভগিনী ডোরাকে দেখিয়! এত আনন্দিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল 
যে,সে অতি কষ্টে উঠিপা বদিল এবং ভাহাকে চূম্বন করিবার জন্ত 
ডোরাকে অনুরোধ করিল । রোগীব কাঁতর বাক্যে ডোরা একেবারে 
গলিয়া গেলেন এৰং কম্পিত দেহে তাহাকে ফোলে তুলিয়া! জড়াইয়! 
ধরিয়া চুত্বন কবিতে লাগিলেন । সেই হূর্ডাগা তাহার জীবনে 
কখনও এমন নধুমাথা লহ পার নাহি আজ এই অবাচিত স্ব 
সুখে একেবারে মুগ্ধ হুইয়। গেল! 

ডোরা অন্তান্ত ভগিনীগণের গ্তার পর্ধদ| গভীর ভাবে থাকিত্তে 
পারিতেন না। তাহার মুখে সর্বদাই হাসি লাখিয়! থাকিত। 
একদা একজন লৌক একটী গাঁধা লইয়া! াসপাতালে উপস্থিত হচ্ধ। 
সেই গাধার উপরে কেহ চড়িতে পারিত দা। যে চড়িতে যাইত, 
গাধ। তাহাকেই ফেলিয়া! দিত। ভোর! বলিলেন, “আমি চড়িব, 
আমাকে ফেলিতে পারিবে না” এই বলিয়া তিনি বিনা নেই 
গ্সীধার উপরে চড়িলেন। যেমন চড়া, অযনি গাধা কয়েক হা 
ছুরে তাহাকে ছুক্িগ্লা ফেলিয়! বিল। সেই আঘাতে তাহার কোমরে 
খুব ব্যথা হয়। তজ্জন্ত তাহাকে অনেক দিন হামাগুড়ি দিবা 
ত্জনালয্পে বাঁইভে হুইয়াছিল। চ্ভিনি এই হ্যাপাঙ্জে এত দুর 


১০ নারী-রত্ু-মাল!। 
লঙ্জিতা হইয়াছিলেন যে, কাহারও কাছে ইহার বিশ্্ষীত্রও উল্লেখ 
করিতেন না। | 

একদ। একটী লোকের হাতে কোন প্রকার ক্ষত রোগ হুওয়ায় সে 
ডোরথীর হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতে আসে। ডাক্তার 
বলিলেন, “ইহার হাতখানি কাটিয়৷ ফেলিতে হইবে, নতুবা কিছুতেই 
রক্ষা পাইবে না”। হাতথানি না কাটিয়া অন্ত প্রকারে চিকিওসা 
করিবার জন্ত ভোর! অস্থরোধ করিলেন, কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না। অবশেষে ডোরা নিজের দায়িত্বেই তাহার 
চিকিৎস! করিতে লাগিলেন। লৌভাগা বশতঃ কিছু দিনের মধ্যেই 
সেই লোৌকটী আরোগ্য লান্ত করিয়! গৃহে ফিরি! গেল । 

এইরূপে পোনের বৎসর কাল প্রাণপণে খাটিয়৷ ডোরার শরীর 
একেবারে ভগ্ন হইয়। গেল। প্রথম প্রথম তাহার সহাস্ত মুখ 
দেখিয়া কেহ তীহার রোগের পরিচয় পান্‌ নাই। অবশেষে তিনি 
ধখন নিতান্ত অচল হইয়া পড়িলেন, তখন সকলে তীহার ক্ষয়কাশ 
$ইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি ছরারোগ্য 
ক্যান্দর রোগে আক্রান্ত হুইয়াছিলেন। রোগ যন্ত্রণা যখন প্রবল 
হইত, তখনও তাহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত। তাহার সেই- 
সময়কার অদ্ভূত সহিষ্ণুতা দেখির। সকলে বৎপরোনান্তি চমতকৃত 
হইয়াছিলেন। 

পুর্বে যে ক্ষতরোগাক্রাস্ত ব্যক্তিটার কথা বলিয়াছি, ভগিনী ভোরার 
নখের সমর সে প্রতিদ্দিন ১১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাহাকে 
দেখিতে জাসিত। ডোরার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই খুব জোরে 
ঘণ্টা বাজাইত। ঘণ্ট! শব্দ গুনিয় বাড়ী হইতে কেহ ছুটির! আঁসিলে, 
সৈভোরার শানীরিক দংবাদ পিজাস! করিয়। বলিত-_-“ভগিনীকে 


কুমারী তরুদত্ত। ১১ 


বলিও, তাহারই প্রদত্ত হস্তে ( অর্থাৎ যে হস্তখানি তাহার চিকিৎসায় 
ারোগ্য হইয়াছে ) আমি এই ঘণ্টী বাজাইয়াছি 11» সেই কথ! 
নিয়া মুমূরূ্ণ অবস্থাতেও ডোরার যুখে হাসিব রেখা দেখা যাইত। 
রাগ যন্ত্রণার সমদ্দ তাহার জন্ত যদি কোন বন্ধু ছুঃখ প্রকাঁশ 
করিতেন, তিনি বলিতেন,_-“আমি সংসারে এক! আসিয়াছি, এক! 
নরিব”। অতি শান্তিতে, ভগবানের নাম করিতে করিতে ১৮৭৪ 
ালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে তাহার গ্রাণপাখী মর্ত্যধাম পরিত্যাগ 
রিয়া অমরধামে চলিল্প! গেল । গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে বিছ্যৎরেখ! 
বেমন একমুহ্র্তে চাবিদিক চমকিত করিয়া হঠাৎ নিভিয়। বার, 
ক্যোতির্খয়ী দেবী ডোরথী উইগলোও তেমনি এ শোকছুঃখপূর্ণ সংসারে 
ক্ষণিক আলো! দেখাইয়! অস্তহিত হইয়! গেজেন। হায় ডোর! তোমার 
মত পুণ্যময়ী নারী আর কি আমর! দেখিতে পাইব না ? 


কুমারী তরু দত্ত । 


ফীরণ্যে কত ফুল গ্রস্কুটিত হয়, কে তাহার খোজ 
এরি]খবর রাখে? বনফুল বনেই নীরবে প্রস্ফুটিত হয়, 
এবং অভি নীরবে আপন যৌরত রাশি ছড়াইয়া 
খা ধখাকালে ঝরিয়1 পড়ে। এই প্রকারে, মান্ষের 
টা | অজ্ঞাত সারে, এ সংসার হইতে কত আীবন-কুশ্ম 
২২]ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহার সীম! নাই। কলিকাতা! 
রামবাগালের দত্ত পরিবারের একটা বালিকাকুন্ুম কয়েক বৎসর 
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কুমারী তর দত । 
পূর্বে দূরবর্তী জ্রান্স ও ইংলত্ে যে সৌন্দর্য দেখাইয়াছিল, আজও 
তাছার সৌরভ বিলুপ্ত হয় নাই। এই বালিকাটার নাম, কুমারী 
তরু দত । 
১৮৫৬ সুষ্টাবঝে রাষবাগানের শ্রীযুক্ত গোবিন্চন্দ্র দত্তের গুহ 


কুমারী তরু দত ) ১৩ 





তরুব জগ্ম হয়। তরুব একটা ভগিনী ছিল, তাঙার নাম অরু। 
যাহাতে বথোচিভরূপে ছুহ্িতাদের শিক্ষা হয়, তঙ্জন্ত গোবিন্দ বাবু 
যথেষ্ট পরিমাণে বত্ব ও আয্জোজন করিয়াছিলেন । অন্তান্য বালক 
বালিকাবা স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সাধাবপতঃ ষে প্রকার উন্নতি 
লাভ কবে, তরু গৃহে পড়িয়া তদ্পেক্ষাও উন্নতি লাভ কতবিকাছিলেন । 
গোবিন্দ বাবু কন্ঠাদিগকে সর্ধদা চোখে চোখে রাখিতেন। তরু ও 
অক ফ্রান্সের কোন স্কুলে কয়েক মাসের জন্য নাষ মান্ত পড়িয়াছিলেন। 
নতুবা তাহাদের কোন স্কুলে পড়া হয় নাই বলিলেই হয়। কিন্ত 
এই বালিকার কাছে, অনেক উপাধিপ্রাপ্ত নরনারীর মন্তকও 
নত হইযাছে। "স্কুল কলেজে না পডিলে যথোচিতরূপে শিক্ষালাভ 
হয় না,» এই কথা ধাহারা বলেন, তাঁহার এই বালিকার কথা স্মরণ 
বিয়া! সে ভ্রান্তি হইতে যুক্ত হউন । 

গোবিন্দ বাধু ১৮৬৯ জালে যখন সন্ত্রীক ইউয়োপে যান, তখন 
আপন ছুহিতাদিগকেও লইয়। গিয়াছিলেন। আশানুরূপ শিক্ষা দেওযার 
জন্তই তিনি তীহাদিগকে অত দূরদেশে লইয়! গরিয়াছিলেন । 
গোবিন্দ বাবু যে কয়েক ব্সর ইযুবোপে ছিলেন, তাহার অধিকাংশ 
সময়ই ইংলগু ও ফ্রাঙ্গে বাস করেন। তন্মধ্যে ইংলগ্ডেই অধিক) 
ফ্রান্সে অর কালের জন্ত থাকিলেও,তরু ফ্রাম্পকে বড় ভাল বাদিতেন। 
ফরাসীদের বিপদ আপদের কথা গুশিলে যেমন তরুর চক্ষু হইতে 
বারিধাবা ৰিনির্গত হইত, তাছাদের সুখ সংবাদ পাইলে তিমি আবাদ 
তেমনি আনন্দিত হইতেন। তিনি ফবাসী ভাষা, ফরাসীদের আনা 
ব্যবহার ও বীতি নীতি প্রাণের সহিত ভাল বসিতেন। ভ্তরু স্বল্প 
দময়ের মধ্যেই ফরাপী ও জর্দান ভাষায় লিখিত রাশি প্লাশি 
কাধ্য এবং উপ্রন্তাস পাঠ ক্রিযাছিলেন। তখন ভীহার 


১৪ নারী-রত্ব-মালা। 

বয়স চতুর্দশ বর্ষ মাত্র। একটা অল্প বয়স্ক! বাঙ্গালী বালিকার পপ্চে 
তিন চা'র আলমাবী ফরাসী ও জর্দান পুস্তক পড়িয়া! ফেল 
কম গৌরবের কথ! নহে। তিনি অনেক গুটৈ ফরাসী পুস্তক 
ইংরেজী ও বদ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। যে ষে পুস্তক 
অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ পুস্তকের মূল পত্যন্ত তাছার 
কথস্থ ছিল। তরর স্মরণ-শক্তি অসাধারণ ছিল। বিবিধ পুস্তকের 
কঠিন কঠিন শব্দাবলী তাহার কণস্থ ছিল। কোন গ্রস্থ পডিতে 
হইলে, তাহার প্রত্যে ক শব্দের প্রতি শব্দটা পধ্যস্ত না জানিয়। ছাড়ি- 
তেন না। তিনি প্রথম প্রথম ইংরেজী গ্রন্থ পড়িতেন বটে, কিন্ত 
শেষ কালে ফরাসী ও জন্মান গ্রন্থের ভিতরে দিবানিশি ডূবিধাই 
থাকিতেন। তিনি ফরাসীদিগকে কত ভাল বাসিতেন, তাহ! “সথা' 
হুইতে নিস্োদ্ধুত অংশটা পাঠ করিলেই সহজে বুঝা বাইবে।-_ণ্যখন 
ফ্রান্সের সাহত প্রুসিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের সব্বনাণ হইল, তথন তরু 
ইংলগ্ডে ছিলেন; তখন তাহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। তখন তিনি 
তার দৈনিক বিবরণে লিখিক্াছিলেন £--“এক দিন বাব মাকে 
সম্রাটের কথা কি খলিতেছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি গিষ্প। শুনিলাম 
ফরামীরা হার মানিয়াছে। আমি তখন কি ভাবে আবার সিড়ি 
দিয়! উঠিলাম তাহ স্মরণ আছে ; কে যেন আমাব গল। চাপিয়া ধরিল, 
ইাপাইতে ইাপাইতে কীদ কাদ স্বরে অরুকে সকল কথা বলিলাম । 
জ্রান্দের কেন পতন হইল? ইহার কান্কে লোক পাপ ও লাস্তি- 
কতায় ভূবিয়াছে--এই জন্ত কি হে ফ্রান্স, তোমার পতন হুইল! 
এই অবমাননার পর ঈশ্বরকে ভাল করিয়া পৃজ। ও সেবা কবিতে 
শিখিও। ভুর্তাগ্য ফ্রান্স! তোমার জন্ত আমার হৃদয় ফাটিগ 
বাইতেছে।” ইহার কিছুকাল গরে ফ্রান্দের এই দুর্গতির কথ! স্মরণ 


কুমারী তরু দত্ত । ১৫ 


করিয়!, তরু একটা উদ্দীপক কবিত। লিখিয়াছিলেন। তাহার মশ্ম 
এই ছিল,-ফ্রান্স মরে নাই,কিছু কাঁলের জন্ত মৃচ্ছগত হইয়াছে মাত্র । 
দেশের নরনারী তাহার সেবা করিলে, সে পুরাতন শক্তি লাভ করিয়! 
আবার জাগিবে।” ইহাতে ফ্রান্সের প্রতি তরুর যে অকৃত্রিম অনুরাগ 
এবং ঈশ্বরেব উপব তীহার যে অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, তাহারই 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

শুন! যায় অনেক শিক্ষিতা মহিলাই গৃহ কার্যে অশক্ত ও বীত- 
স্পৃহ, কিন্তু তরু সে ধাতুর মেয়ে ছিলেন না। তিনি সংসারের 
কোন কর্তব্য কাধ্যকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। ভিনি 
সাধ্যমত সমস্ত কার্ধ্যই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যেমন 
পিয়ানো বাজাইতে পারিতেন, তেমনি তাঁহার গলার স্বরও মধুর 
ছিল। তিনি পিয়ানে! বাজাইতে বাজাইতে যখন গান কবিতেন, 
তথন চারিদিক মধুময় হইয়। উঠিত। তীহার মৃত্যুর পরে গোবিন্দ 
বাবু বলিয়াছিলেন,_-“তকর মধুমাথ। ক্ধধ্বনি আজিও যেন আমার 
কর্ণে তেমনি বাঞ্িতেছে।» 

ফ্রান্সে অবস্থান কালে তরু তদ্দেশীয় ভাষায় এক খানি উপস্কাস 
লিখিয়াছিলেন। তাহার পিতার ইচ্ছ। ছিল, সেই বই থানি অরুর অঙ্কিত 
চিত্রে চিত্রিত করিয়! বাহির করেন! কিন্ত ১৮৭৪ সালে অকুর প্রাণ- 
বিয়োগ হওয়ায়, দে আশ! ফলবতী হয় নাই । কিছুকাল পরে জনৈক 
ফরাসী মহিল! সেই উপন্যাস খানি তাহার জীবনীসহ প্রকাশ করেন। 
একটা অন বয়স্ক বঙ্গবালার হন্ত হইতে ফরাসী ভাষার এমন সুন্দর 
উপন্াস বাহির হইতে দেখিয়া ইংলও ও ফ্রান্সের তাবৎ লোক বত 
পরোনাস্তি চমৎরুত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উপন্তাস অপেক্ষা 
পদ্য গ্রন্থেই তাহার কবিত্ব ও চির্তাশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
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গিয়্াছিল। ১৮৭৬৩ সালে গোবিন্দ বাবু তরুর এক খানি কবিতা গ্রস্থ 
প্রফাশ করিয়াছিলেন। তাহ! পাঠ করিস ইংলও ও ফ্রাঙ্দের লোক 
এত দূর সুগ্ধ হইয়াছিল যে, স্বল্প দিনের মধ্যেই মেই ৬৭ টাক! 
মূল্যের কাবা খানির প্রথম সংস্কবণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। 

১৮৮২ সালে “ভাবত-গীতি-মাল1” নামে আঁর একখানি পদাগ্রস্থ 
প্রকাশিত হয়ঃ এই গ্রন্থেই তরুর প্রতিভাসৌবভ চতুর্দিকে বিস্তৃত 
হইয়া! পডে। ইংলগও, ফ্রাঞ্স এবং ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলী এই 
গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটা বঙ্গবালার ই:বেজী 
ভাষায় লিখিত কবিতাগ্রন্ভ পাঠ করিয়া ইংলগ্ডের পণ্ডিতবর্গ প্রশংস। 
করিয়াছিলেন, এমন কি একজন স্থ প্রসিদ্ধ ইংবাজি সাহিত্য সমালোচক 
বলিয়াছেন যে, "এত অল্প বয়সে মৃত্যামুখে পতিত না! হইলে তিনি 
ইংলগ্ডের জর্জ ইলিয়ট অথবা ফ্রান্দেব জর্জ স্তাণ্ডের সমকক্ষ হইতে 
পারিতেন।” বঙ্গদেশ এবং দত্ত পরিবাবের পক্ষে ইহা! কম গৌববের 
কথ। নহে। 

ইহার পব, ১৮৭৩ সালে, তিনি স্বদেশে ফিবিয়া আসিয়। সংস্কৃত 
অধ্যয়নে নিধুক্তা! হন | বিষ্পুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভাবত প্রন্ভৃতি 
প্রাচীন গ্রস্থাবলী অতি ল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শেষ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। অধ্যক্সন কালে নিষ্ুপুরাণের ছটা গন্প ইংরেজী 
ভাষাম্ব অন্থুবাদিত করেন। তিনি ফরামী ভাষায় লিখিত “প্রাচীন- 
ভাঁরতনারী” নাষক একথানি গ্রস্থ বঙগভাষায় অন্বাদিত করিতে 
উচ্ছা করিয়াছিলেন । কিন্তু অকালে দুরন্ত কালের করাল গ্রামে পতিত 
ভওয়াম় তাহাপ্প মে সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। সংস্কত অধ্যয়ন কালে 
পরিশ্রমটা কিছু বেশীমাত্রায় করিতেন । তজ্ঞন্ত ভাহার শরীর 
একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়ে এবং নাং প্রকার দুরারোগ্য রোগে ম্মাক্রাত্ত 


কুমারী তকদত্ত। ১৭ 





হয়। "প্রাসীন-ভারত-নারী” অন্বাদ করিতে করিতেই ক্ষয়কাশীতে 
তিনি শয্যাশায়িনী হন এবং ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট তাবিখে 
খকবিংশতিতম বর্ষে তাহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। একদিকে তরু 
জ্ঞান পিপাসা যেমন প্রবল ছিল, অপর দিকে, তেমনি তাহার 
প্রাণ দয়া, ধর্ম ও বিনয়ে মণ্ডিতছিল। গরের কষ্টের কথা শুনিতে 
গুনিতে তাহার চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইত এবং তিনি সাধ্যমত অপবের 
উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। যেমন তাহার বিনয় ছিল, 
তেমনি তেজস্বিতাও ছিল। কখনও কোন অসত্য কথা গুনিলে 
তাহার প্রতিবাদ না করিয়! স্থির থাকিতে পারিতেন না। এমন 
কি সত্যের অনুরোধে অনেকবার তাহার পিতার সঙ্গেও তর্ক 
করিতে হুইক়াছে। উভয়ের মধ্যে ঘে সকল তর্ক উপস্থিত হইত, 
তাহার অধিকাংশ স্থলে পিতাই হারিয়া বাইতেন। 

একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়! গিয়াছেন-_““মানুষের কাজের সমষ্টি 
দিয় তাছার বয়স বিচাব করিবে। বাহার কাজ যত বেশী, তাহার 
বয়সও সেই পবিমাণে বেশী মনে করিতে হইবে ।” মৃহাত্া! শঙ্করাচার্ধ্য 
যদিও বত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, তথাপি তাহার বুদ্ধিমৃণ্তা ও 
কাধ্যেব সমষ্টিতে তাহাকে একজন বয়স্ক লোক বলিয়। ভ্রম জন্মে। 
মহর্ষি ঈশা তিন্‌ বৎসরে যে কাজ করিপ়া! গিয়াছেন, তাহ। সাধারণ 
মানৰ সমস্ত জীবনেও করিয়া উঠিতে পারে না? কুমারী তরু 
দত্তের পার্থিব জীবন একবিংশবর্ষ মাত্র ; কিন্তু এই অন্ন কালের 
মধ্যে তিনি যে বূপকার্ধা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিত মণ্ডলীর 
নিকটে তাহার নাম যে চিরদিনের জন্ত আদৃত থাঁকিবে, ইহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। 







বিংশ শতাঁবীর উ্ীকালে (১৮২০ সালে) ইউলির 
[অন্তর্গত ফোরেন্দ নগরে প্রেমধর্ম্মের জীবন্ত দৃপ্ত 
ফৌরেন্স নাইটিফ্লেলের জন্ম হয়। ফোরেন্সের 
পিতা উল্লিখিত নগরের একজন ধনবান্‌ ব্যক্তি, 
নি রে ইংবণ্ডেও তাহার গ্রভৃত সম্পত্তি ছিল। কর্তবা- 
6১145678, পর়ায়ণ পিতার ফু ও চেষ্টায় ফৌরেন্দ শৈশবেই 
সাহিত্য, গণিত ও সঙ্গীত-শান্ এব* আধুনিক বহুভীষাঙ্গ 
আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। 

লোকে কথায় বলে, ণগাঁছটী বড় হইলে কিরূপ হইবে, তাহা 
চার। গাছের ছুটী পাতাতেই বুঝা যায়।” মনস্থিণী ফোরেম্সের জীবনে 
এই প্রবাদ বাক্যটা অক্ষরে অক্ষরে সগ্রমাণ হ্হয়াছিল। পরকে 
সুখী করিবার স্পৃহা, তীহার বাল্যজীবনেই বিকশিত হুইয়া উত্ঠিয্লাছিল। 
মনুষ্য হইতে পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেম প্রসারিত 
হইয়া! ছিল। কাহারও চক্ষে এক ফৌটা! সবল দেখিলে, কাহারও মুখে 
একটী কাতরতা-হচক "হায় ধবনি গুনিলে, কাহারও কোন কষ্ট বন্ত্রণ। 
দেখিলে, দয়াবভী ফোরেন্সের প্রাণে নিরতিশম্ন কষ্টানুৰ্ব হইত 
এবং চক্ষু হইতে অবিরল প্বারিধারা নির্গত হইত। একদিন 








ফরেক্স নাইটিঙ্গেল । 
ফোরেন্স দেখিলেন, এক জন বৃদ্ধ রাষ্জাল একটা খোঁড়। কুকুরকে 
লইয়া বড় ব্যতিবাস্ত হই্না পভিয়াছে এবং তাহা *আরাগোর 


২০ মারী-রতু-মালা। 





আশ! পরিত্যাগ করিয়! বড়ই কষ্টান্ুতব করিতেছে। রি: 
যন্ত্রণায় ছট্ফট, করিতেছে । দয়াময়ী ফোরেন্স এই দৃশ্ঠ দেখিয়া 
ব্যাকুলভাবে তাড়াতাড়ি জল গরম করিয়া অতি যঙ্থে সেই ভগ্মপদে 
সেদ্‌ দিতে লাগিলেন এবং এক টুকৃব| কাপড় জড়াইয়! ক্ষত স্থান 
বাধিয়। দিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই কুকুরটী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য 
লাভ করিল দেখিয়া ফোরেন্দ আনন্দে কীদিয়৷ ফেলিলেন। 

ফৌরেন্সের বয়স যত বাড়িতে লাগিল, ততই তীহার সেই 
অহেতুক প্রেম অধিকতরবূপে ফুটিয়! উঠিতে লাগিল । তিনি যখন যে 
সময় টুকু পাইতেম, তাহা দরিদ্রের ছুঃখমোচনে,পীড়িতের সেবাগুশ্রষায় 
ও মৃত ব্যক্তির শঘ্যাপার্থে বসিয়। কাটাইয়। দ্রিতেন। কেহ কোন 
ভাবে পড়িলে, সাধ্যমত অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। 

ফৌরেম্স যখন একবিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন 
মনোহর দূপের সঙ্গে সঙ্গে শ্বর্গীয় সেবাধর্মও তাহার জীবনে ফুটিয়! 
উঠিতে লাগিল। এই সময়ে তিনি গ্রভৃত ধন লাভ করিা- 
ছিলেন। ইচ্ছ। করিলে মনোমত পতি-গ্রহণ করিয়! সংসাবের 
যাবতীয় নুথে সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু ধাহার অস্থিতে অস্থিতে, 
যজ্জার মজ্জায়, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে দর্ধগ্রাদী প্রেম 
প্রবাহিত হইতেছে, তিনি কি সামান্ত এঁহিক স্থভোগে রত থাকিতে 
পারেন? শৈশব জীবনে তীহার প্রাণে যে তান বান্ধিয়া উঠিযাছিল, 
যৌবনের প্রারস্কে তাহাই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার 
সমন্ত জীবন যৌবন ও ধন সম্পত্তি ভগবানের নামে ব্যথিতেৰ জন্ত 
উত্নর্গ করিয়া দিলেন। তিনি সমগ্র ইয়ুরোপ অ্রমণ কবিয়া শুভ্রা" 
প্রণালী শিক্ষা করিলেন। তৎপরে কোন হাসপাতালের শুশ্রযা- 


কারিণীর পদ লাভ করিয়া ০ বিকার তুলিলেন। 


রি করার 





ফোবেন্ন নাইটিজ্েল। ২১ 





এই সময় ইউরোপের স্থানে স্থানে জর ও বিস্চিক! রোগে মড়ক উপ- 
স্ডিত হয়। দয়াময়ী ফোবেন্স জীবনের আশ! পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ- 
মন ঢালিয়! মহামারীগ্রন্ত নরনারীদিগের সেবা করিতে লাগিলেন । 

১৮৫৪ সালে রুধিয়ার সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের এক সুদ্ধ উপস্থিত হয়। 
তজ্জন্ত ২৫০০০ হাজার ইংরেজ সৈন্ত ক্রিমিয়ায় প্রেরিত হুয়। সেই যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে শত শত ইংরেজ হত ও আহত হুইয়াছিল। আহতের সংখ্যা এত 
অধিক হইয়াছিল যে, ছুই ক্রোশব্যাপী স্থান তাছাদের শয্যাতেই পূর্ণ: 
হইয়! গিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট ইহাদের শুশ্রষার্থে দেশস্থ নারীবৃন্দের 
নিকট এক আবেদন পত্র বাহির করেন। উহা পাঠ করিয়] 
ফোরেন্স বিদ্ালিস জন শুশ্রষাকারিণীসহ প্ররফুল্লচিত্তে সেই ভীষণ রণ- 
ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ফ্নারেন্সেব সাধু দৃষ্টাত্তে অপরাপর মহিলার! 
এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, উল্লিখিত বিয়াল্িস জন শুশ্রাধাকারিণীর 
মধ্যে অধিকাংশই উচ্চবংশীয়! মহিল। ছিলেন। 

ফোবেন্দ সঙ্গিনীগণসহ যথাকালে কনষ্টান্টিনৌপলের নিকটবর্তী 

স্কটারিতে উপনীত হইয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে অশ্রবারি 
সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, কাহারও হস্ত নাই, 
কাহারও বা! পদ নাই, কেহ বা ক্ষতযন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে, 
কেহবা কোন রূপে হামাগুড়ি দিয়া আপন অতীষ্ট পদার্থ গ্রহণ 
করিতেছে । ভালবপ সেব! শুশ্রষার বনোধবস্ত নাই। যে সকল 
পুরুষের! সেবা করিতেছে, তাহাদের ব্যবহারও অতীব মনা । আহত- 
দিগের করুণ চীৎকারে চারিদিক পূর্ণ । কেহ ঝ! তৃষ্ণায় কাতর হইয় 
প্জল জল” করিতেছে, কেহ বা ক্ষুধার চীৎকাঁর করিতেছে, অথচ সেই 
ছর্িনীত কর্মচারিগণ সে দিকে বিন্দুমীত্রও ভ্ুক্ষেপ করিতেছে না। 
ফোরেন্দ এই নরকের ছবি দেখিয়! কার্দিয়া ফেলিলেন। 


হ্ঠ নারী-রতু-মালা। 
ফৌরেন্স হাসপাতালে প্রবেশ করিয়! সঙ্গিনী মহিলাদিগকে 
যথাযোগ্য স্থানে নিধুক্ত করিলেন। তিনি এবং ন্যান্ত 
শুত্রষাকারিণীগণ সাদ। টুপি ও গাউন পরিধান করিলেন। সকলের 
টুপির উপরে “স্ব টারী হাসপাতালের” নাম লিখিয়! দিলেন। ইতি পূর্বে 
ইাসপাতাল সমূহে পুরুষের দ্বারাই শুশ্রাযার কাধ্য সম্পন্ন হইত। তাহার! 
গুশ্রুষাপ্রণালী ভালরূপ জানিত না। এই জন্য রোগীদ্িগকে যৎপরো1- 
নান্তি ক্রেশ সহা করিতে হইত। এখন সেই গুরুভার শাস্তিবপিণী 
নারীজাতির হস্তে হ্াস্ত হওয়ায় গুশ্রষার কার্য যথাবীতি সম্পন্ন 
হইতে লাগিল । রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিগণ ইহাদের কোমল ব্যবহারে 
স্ত্রী, পুত্র এবং অন্তান্ত পরিজনের অভাব বিস্বৃত হইল । পূর্বেই বলি- 
স্নাছি কগ্ন ও আহতদের সংখ্যা গণনাতীত ছিল। শয্যাশ্রেণীব মধ্য 
দিয়া যাতায়াত করিবার জন্য উপযুক্ত পরিসরও ছিল না। সেই 
স্থবিস্তৃত হাসপাতালের যে দিকে চক্ষু যাইত, কেবল অসংখ্য শয্যা! ও 
রোগী ডিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। এই ভীষণ স্থানে ফোরেন্স 
আপন সঙ্গিনীগণ সহ প্রাণপণে আহতদিগের সেবা! কবিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে নিদারুণ শীত আসিয়া! উপস্থিত হইল। সেবা- 
ষ্টোৌপলে সৈনিকদিগকে বৎসামান্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া একটা 
সেঁতসেঁতে গৃহের মেঝের উপর শয়ন করিতে হুইত। যথাকালে 
তাছাদের পথ্য ভুটিত না, পেটে ওষধ পড়িত না; এবং রীতিমত 
ক্ষতস্থান গুলি পরিস্কৃত করা! বা বাধিয়! দেওয়াও হইত ন1। এই জন্ত 
মৃদু সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হুইয়। পড়িল। অল্লপকালের মধ্যেই এই সকল 
ূর্ভাগ্য ব্যক্তিও ফৌরেন্সের সেবাধীন হইল। এখন নাইটিঙ্গেলের 
কার্য আরও বাড়িয়! উঠিল), তিনি স্বহস্তে রন্ধন কবিয়। বোগী 
দিগকে থাওয়াইয়! দিতে লাগিলেন। এতদ্ব্তীত যাহার! রোগ- 
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যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিত, তাহাদিগকে সাস্বন! দান, এবং হত ও আহত- 
দ্িগের বাড়ীতে চিঠি পত্র লেখ! প্রভৃতি কার্ধ্যও তীহার দ্বার! 
দম্পন্ন হইতে লাগিল । আহত ও রুপ সৈনিকগণ দয়াময়ী ফোরেব্সীকে 
জননীর স্াঁয় ভক্তি কবিত। তাহারা তাহাকে শধ্যাপার্থ্ে দণ্ডায়মান 
দেখিলে রোগমন্ত্রণা ভুলিয়া! যাইত। রোগীবা অস্ত্র করিবার সময় ডাক্তাব 
ও অন্তান্ত গুশ্রধাকারিণীর কথা অগ্রাহ্য করিত। কিন্তু বদি ফোরেন্স 
অনুয়োধ করিতেন, তাহা হইলে তাহার! বিন্দুমাত্রও আপত্তি 
করিত ন1। ভয়ন্র হূর্দান্ত সৈনিকগণ ফৌরেন্সকে সম্মুথে দেখিলে 
মেধশিশুবত হইয়া যাইত। কোন কোন সময়ে হাসপাতালে 
নানাবিধ বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইত। কেহ ক্ষুধায় কাদিতেছে, কেহ 
তিক্ত ওঁধধ পান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিতেছে, কেহ ব 
অজ্ঞানাবন্থাক়্, ডাক্তার অঙ্গচ্ছেদন করিয়াছেন বলিয়া গালাগালি 
করিতেছে? কিন্ত ফোরেন্স যেমনি গৃহে প্রবেশ করিতেন, অমনি সকলে 
চুপ,করিত। ভীষণ অগ্নিকুণ্ড যেন মুহূর্তের মধ্যে উচ্ছসিত জল 
প্রবাহে নিভিয়। যাইত। তাহার প্রেমের প্রভাব এমনি গ্রবল ছিল। 

একদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট হইতে আহত সৈনিকদিগের 
নামে একখানি চিঠি আদিল। উহার মর্ম অবগত হইবার জন্য 
দৈনিকগণ ব্যাকুল হুইয়। উত্ঠিল। ফৌরেন্দ তাড়াতাড়ি দেই চিঠ্ঠি- 
খানি অবিকল নকল করিয়া ইানপাতালের প্রতি গৃহে একখানি করিয়া 
পাঠাইয়া দিলেন। গশুক্রধাকারেণীগণ পাঠ করিয়া সৈনিকদিগকে 
গুনাইলেন। গেই চিঠির ষর্দ্দ এইন্ধপ ছিলঃ--“কুমারী নাইটিঙ্গেল এবং 
অন্তান্ত সদাশয়া মহিলাগণ ধেন প্রত্যেক আহত সৈনিককে জানান, যে 
তাহাদের শ্বদেশান্থরাগ, বীরত্ব এবং ছুঃখের কথা তাহাদের রাণী কখনও 
তুলিতে পারিবেন না। তিনি দিবানিশি "তাহাদের দুঃখে জিসান, 
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এবং তাহাদের সংবাদ পাইবার জন্ত যৎ্পরোনান্তি ব্যাকুল হইয়া 
থাকেন।* সৈনিকগণ এই সহানুভূতি লাভ করিয়৷ উচচচঃম্ববে আনন্দ- 
ধ্বনি করিয়া বলিল, “ঈশ্বর আমাদের মহারাণীকে রক্ষা করুন।” 

গ্রীষ্মকালে শিবিরস্থ হাসপাতাল দেখিবাব জন্য ফৌরেন্স অস্থা- 
রোহণে ক্রিমিযাঁভিমুখে যাইতেছিলেন £& পথিমধ্যে জবরোগে আক্রান্ত 
হওয়ায় তাহাকে ডুলি করিয়া কোনও নিকটবর্তী ক্ষুদ্র হাসপাতালে 
লইয়! যাওয়া হইল। তথায় যাওয়ার পব জ্বর আরও বুদ্ধি হইল। 
অনেক সেবা শুশ্রষায় যখন একটুকু আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন 
তাহাকে! জোর করিক্বা ইংলগ্ডে পাঠাইয়া৷ দেওয়া হইল। কিন্ত 
ভিনি ইংলণ্ডে পৌছিয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্ছুর্ভাগ্য সৈনিক- 
দিগের জন্য আবও যথেষ্ট করিবার আছে। আমি কোন্‌ প্রাণে 
তাহাদিগকে সেই আত্মীয় স্বজনহীন স্থানে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়! 
স্থুথে পৃহ্বাস করিব?” দয়াময়ীর দয়ার আোত প্রবাহিত হইল। 
আর কে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? তিনি সেই রুগ্রদেহেই 
আবার স্কুটারি হাসপাতালে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেই প্রবল সমরানল নির্বাপিত 
হুইয়। শাস্তি সংস্থাপিত হইল। তথাপি নাইটিঙগেল নেই স্কুটারি 
হাসপাতাল পরিত্যাগ করিয়া! আসিলেন না। অবশেষে ১৮৫৩ সালে 
বিটিস গবর্ণমেন্টের তুরস্ক পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দেশে ফিরিয়| 
আসেন। ইংলগবাসিগণ তাহাকে প্রকাশ্ত সভায় অভিনন্দন দেওয়ার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনয়ের সাক্ষাৎমৃত্তি নাইটিজেল 
আপনার অন্ুপযুক্ততা স্মরণ করিয়া! সলজ্জবদনে ডার্ব্শায়ারস্থ ভরনে 
অতি নীরবে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ইংপণ্ডের সাধারণ নরনারী, 
বিশেষতঃ আহত এবং জনাহত্ত সৈনিক মণ্ডলী, তাহার এই মছৎ 
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কার্যের যৎসামান্ত প্রতিদান স্বরূপ কোন শুভ কাধ্যের অনুষ্ঠান 
করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ইংলগবানী গুণের আদর করিতে জানেন। 
ভাহারা এতদেশীষ লোকের ন্যায় দীর্ঘস্ত্রিতার বশবর্তী হইয়। কোন 
প্রকার সংকার্ষে অবহেল! প্রদর্শন করেন না। এই অসামান্ত 
গুণেই সামান্ত ক্ষুত্ব ছীপবাসী হইয়াও ইংরেজজাতি সভ্যতার এত 
উচ্চ সোপানে আবোহণ কবিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমা 
দের দেশের লোক শুনিয়া বিন্মিত হইবেন, এই মহৎ কাষ্যের 
জন্ত হ্বল্প দিনেব মধ্যেই পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক সংগৃহীত 
হইয়াছিল !! 

এই অর্থ দ্বার! তাহার স্মরণার্থ অন্ত কোন গ্রকার সৎকার্ধা করার 
অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কুমারী নাইটিঙ্গেলের বিশেষ ইচ্ছা ও অন্ু- 
রোধে লণ্ডন নগরস্থ সেপ্টউমাস্‌ হাসপাতালের সংশ্রবে শুশ্বযা- 
শিক্ষার্থিনীদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাইটিঙ্গেলের 
হৃদয় কত মহৎ, কত সুন্দর ছিল, তাহা এই ঘটনাটাতেও জান। যায় । 
আমাদের মহারাজ্জী ভিক্টোরিয়। এই সাধুকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ 
ফোরেন্দকে একটী হীবক মণ্ডিত বন্ত্রবন্ধনী (31০০০ ) দিয়াছিলেন। 
তাহাতে এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিলঃ-_'“ক্রিমি্কাতে আহত 
সৈনিকদিগের সাহায্যার্থে কুমারী নাইটিঙ্গেল যে মহৎ কার্ধ্য কবিয়া- 
ছিলেন, তাহার স্থৃতিচিহ্ব স্ববপ মহারারী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক এই 
উপহারটা প্রদত্ত হইল।” তুরস্কের স্থলতানও তাহাকে একজোড়া 
মণি মুক্ত! খচিত বলয় উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। 

১৮৫৮ সালে কুমারী নাইটিঙ্গেল ০শুশ্রষা-গ্রণালী” নামে একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যথারীতি শিক্ষা লাভ ন1 করিয়া শুশ্রাষ। করিতে 
গেলে যে কতদূর অনিষ্ট হয়, রোঁণীর পরিচ্ছদ, আহার ও ৰাপগৃহ 


২৬ নারী-রতু-মাল! ৷ 


কিরূপ হওয়া উচিত, তিনি এই গ্রন্থে তাহা অতি নুন্দররূপে ও প্রাঞ্জল 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের সিপাহি বিদ্রোহের সময় অনেক 
ইযুরোপীয় সৈনিক ও কর্মচারি আহত হইয়া নান। রোগাক্রান্ত 
হুইয়াছিলেন। সেই ছূঃনময়েও নাইটঙ্গেল নিশ্চিন্ত ছিলেন না। 
নুপুর ইংলগু হইতেও তাহাদের শুশ্রধার বিধান করিতেন! তাহার 
সেই সার্ধভৌমিক প্রেম জাতি বর্ণ বিশেষে আবদ্ধ নছে। যে থে 
উপায় অবলম্বন করিলে ভারতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, তিনি 
সেই সেই উপার়গুলি অবলম্বন করিতে গবর্মেণ্টকে অন্থুরোধ 
করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নারী জাতিব দুর্দশাব কথাও 
আনবগত নহেন। ভারতে স্ত্ীশিক্ষ। প্রচলন এবং কৃষিকার্ধেযর 
উন্নতির জন্ত তিনি যথেষ্ট পরিমাণে চিন্ত। করিয়া! থাকেন । 

কিছুকাল তিনি ইাসপাতালসংস্কারে নিযুক্ত ছিলেন। যাহাতে 
হাসপাতাল সমূহের গৃহ, পথা, পরিচ্ছদ ও বাধু যথোপযুক্ত হয়, তিনি 
তজ্জন্ত যথাসাধ্য থাটিয়াছেন। তৎপর অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার 
শরীর ভাঙ্গিয়৷ পড়িল। যখন তাহাকে নান! প্রকার রোগে আক্রমণ 
রিল, তখন লগ্নে চলিয়া আসিলেন, এবং দিবানিশি এক গৃহে 
আবদ্ধ হইয় বাস করিতে লাগিলেন । তিনি এখন এই স্থানে অবস্থিতি 
করিতেছেন। 









ইস ১৭৭৬ থুঁ্টাবে জান্বেনীতে জন্ম গ্রহণ করেন 
ঘা তাহার বয়স যখন ছয় বসর, তখন তীহার মাতৃ- 
ই ]বিষ্বোগ হয়। কিন্তু তজ্জন্য তাহার শিক্ষার কোন 
সখা ব্যাঘাত হয় নাই। তাহার ধর্দ্পরায়ণ। পিতা- 
মা] মহীর যত্ব ও চেষ্টায় তিনি নানা বিদ্যার বিভূষিত 
৪|হইয়াছিলেন। তাহার শৈশবেই দীন ছুঃখীর প্রতি 
অপার করুণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বালিক1 লুইদা! অপরের 
ছুখ দেখিলে না কাদিয়! স্থির থাকিতে পারিতেন না। উপায়হীন 
রুগ্ন নরনারীকে দেখিলেই তিনি সাধ্য মত সেবা ও শুশ্রধা করিতেন । 
যখন তাহার বয়স তের বৎসর, তখন একদিন কোন ছুংখিনী 
বিধব। তাহার নিকট তিক্ষ। করিতে আসে । তিনি তাহার জীর্ণবস্ত্র ও 
শীর্ণকায় দেখিয়! প্রাণে নিরতিশয় কষ্টানুকব করেন, এবং তাহার 
যে সামান্ত সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহার সমস্ত উল্লিখিত ভিখাব্ণীকে 
দান করেন। আর এক সময়ে ভীহার পিতামহী এবং শিক্ষপ্িত্রী 
তাহাকে না! পাইয়! বড়ই চিস্তিত হুন। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের 
পর দেখা গেল, লুইস! জনৈক অনাথা পীড়িত বালিকার পার্খে 
বসিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন । * লুইন্বার অভিভাবকবর্গ এবং 








২৮ নারী-রত্ব-মাল]। 





অন্যান্ত পরিজনগণ তাহার এই মহত্বের পরিচয় পাইয়া কত সুখী 
হইয়াছিলেন, তাহা লেখনীর বর্ণনাতীত। 

স্বল্প দিনের মধ্যেই লুইসার যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। এমন কি প্রুসিয়ার রাজ! তাহার অপবূপ রূপ লাবণ্য এবং 





প্রুসিয়ার রাণী লুইসা। 
নানা গুণের কথা শুনিয়া তাহার পাণিগ্রহণেচ্ছ হন। অবশেষে 
১৭৯৩ সালে, গ্রীষ্টের জন্মোংসবের সময় তাহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন 


প্রসিয়ার রাণী লুইস! । ২৯ 


হয়। সেই সময় বালিনে মহোৎসব হইয়াছিল। সমস্ত সহর 
নানাবিধ পুষ্প ও লতা দ্বারা সাজান হইয়্াছিল। লুইপা যখন 
রাজপুবে প্রবেশে কবেন, তখন জনৈক বাঁলিক1 তাহাকে লক্ষ্য 
কবিয়া একটা ম্বমিষ্ট কবিতা * আবৃত্তি কবে। তিনি কবিতালী 
শুনিয়া এতদূর ষুগ্ধ হুইগ্লাছিলেন যে, কম্পিত দেহে বালিকাটাকে 
আলিঙ্গন কবিয়! বারম্বার চুম্বন করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রুযিয়ার 
রাণী, সেই সময় সে কথাটা ভুলিয়! গিয়াছিলেন। বিবাহের কয়দিন 
পরে, রাজ রাণীকে লইয়া মহাসমারোহে একদিন রাজপথে বাহির 
হইতে ইচ্ছ। করেন। দয়াবতী লুইস! সেই কথা! শুনিয়া বপিয়াছিলেন, 
_-বুথা এ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কি? ষে অর্থ দ্বারা এই আমোদ 
প্রমোদ হইবে, তাহা ববং অনাথা বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন বালক 
বাণিকার জন্ত ব্যয় করা হউক ।” বিবাহ উপলক্ষে তিনি যে সকল 
উপহার পাইলেন, তাহার অধিকাংশ গরীব ছ:ঃথীদেব মধো বিলাই! 
দিলেন। একটা যুবতী আপন আমোদ আহ্লাদের অর্থে গরিৰ 
ছুঃখীর উপকার করিতে পারে, এ কথা বিষয়ী লোকের চিস্তার 
আঅতীত। লুইসার এই অসামান্ত ব্যবহারে সমগ্র প্রসিয়াবাসী 
যৎ্পবোনান্তি চমতকৃত হইয়াছিলেন। 

লুইসার বিবাহের পববত্বী জন্মদিনে তাহার স্বামী গ্রীষ্মকালে 
অবস্থিতির জন্য একটা সুন্দর প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া দিয়! বলি- 


* ইংরেজীঅভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাঁদের জন্য সেই কবিতাটার শেষ অংশটুকু এই 
স্থানে উদ্ধত হইল ;-- 
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৩০ নারী-রত্ু-মালা। 





লেন £--"ডুমি এতঘ্যতীত আর কি চাও?” অমনি লুইস বলিয়! 
উঠিলেন £--"আমাক্স কিছু বেশী পবিমাণে অর্থ দেও, আমি গরিব 
ছঃখীদ্দিগকে বিতবণ করিব” । রাজ। আহ্লাদের সহিত জিজ্ঞাস! 
করিলেন ১--"কত বেশী” ? লুইসা বলিলেন £__“একজন দয়ালু 
রাজার প্রাণথানি যত বড়, তত অর্থ চাই।” রাজা হাসিতে হাসিতে 
তনুছূর্তে নবীনা রাণীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। গরিব ছুঃখীবা প্রচুর 
পরিমাণে অর্থ লাভ করিয়া লুইসাঁকে ছুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ 
করিল। লুইসা তাঁহার স্বামীসহ একবার পল্লীগ্রামে গিয়৷ কিছুকালের 
জন্য বাস করেন। সেই সমগ্ন তাহারা আপনাদের পদ-গোৌরৰ তুলিয়! 
দরিদ্র নরনারীদের সহিত দমান ভাবে মিশিতেন। তাহাদের গৃহে 
উপস্থিত হইয়া কত কথ বার্তী কহিতেন। বাজার হইতে মিষ্টান্ন 
ক্রয় করিয়া তাহাদের বালক বালিকাদেব মধ্যে বিতবণ করিতেন। 
পথিমধ্যে কোন অনাথ বালক বালিকাকে পড়িযা থাকিতে দেখিলে 
লুই! কোলে তুলিয়া লইতেন। যিনি প্রসিয়ার বাণী, তাহাব এমন 
ব্যবহার। পৃথিবীব কোন স্থানে এ স্বর্গীয় দৃশ্ত দেখা যায় কি? 

১৭৯৭ খুষ্টাবে লুইস! একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইনিই 
পরে প্রথম উইলিয়ম নামে অভিহিত হন এবং ইঞ্টার দ্বারাই জন্মান 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান জর্ম্মান সম্রাট লুইসার প্রপৌন্র। 

লুইসা অতি সামান্য ভাবে স্বামীসহ যেখানে সেখানে ভ্রমণ 
করিতেন। তীাহাদেব বাহিক পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার 
দেখিলে, কোন নবাগত ব্যক্তি তাহাদিগকে প্রষিয়ার রাজা বা 
রাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না। ১৭৯৭ খুষ্টাব্ধে বাধিনের 
মহামেলায় তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 
নানাবিধ ব্য ক্র্ন করিতেন; এবং'দামান্ত দামান্ঠ মরাইয়ে আহারাদি 


প্রসিয়ার রাণী লুইস! । ৩১ 


করিতেন। একদিন রাজা ও রাণীকে কোন সামান্ত দোকানে 
জিনিস ক্রয় করিতে দেখিয়া, একটা মহিলা দূবে সরিষা যাইতে ছিলেন। 
লুইন! তাহাকে এইরূপ ব্যাকুল দেখিয়! বলিয়া উঠিণেন ;--"আপনি 
চলিয়া যাইতেছেন কেন? নিরুদ্বেগে আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্য 
ক্রয় ককণ। এই প্রকারে সমস্ত ক্রেতা যদি চলিয়া! যায়, তবে 
বেচারী দোকানীব যে বিশেষ ক্ষতি হইবে ।” পবে তিনি তীহার সমজ্ত 
পারিবারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়! যখন জাঁনিতে পারিলেন যে, 
রাজকুমারের ঠিক সমান বয়েসী তাহারও একটা সন্তান আছে, তথন 
তিনি কতকগুলি মূল্যবান খেলনক ক্রয় কবিয়! তাহার হস্তে দিয়! 
বলিণেন,-“ভদ্রে। আশা করি এই যৎসামান্ত উপহার আপনার 
সন্তানকে দিবেন।” রাজাঁও প্রজাব সন্বন্ধ ভাবিলে সাধারণতঃ 
থাদ্য থাদকের কথা মনে পড়ে। কিন্তু লুইস! ও তাহার স্বামীরচরিত্র 
স্মরণ করিলে প্রাণে যুগপৎ স্থখ, আনন্দ এবং অভূতপুর্ব তক্তি রসের 
সঞ্চার হয়। 

লুইসা যখনই গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, তখনই কিছু অর্থ, 
খেলনক এবং খাদ্যসানগ্রী সঙ্গে করিয়! লইতেন। পথিমধ্যে কোন 
উপায়হীন লোক দেখিলেই অর্থ সাহায্য করিতেন, এবং বালক বালিক। 
দিগকে দেখিলে খেলনক ও খাদ্য সামগ্রী দিয়! সন্তষ্ট করিতেন। খন 
লুইস! শকটারোহণে কোন স্থানে যাইতেন, তখন দলে দলে লোক 
শকটের চারি পাশে আসিয়া ঝুঁকিয়া! পড়িত। শাস্তিরক্ষক বনু 
চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিত ন1। পরে স্থানীয় 
শাসনকর্ত1] আসিয়! বলিতেন, প্মহারাণি! আপনি একবার গাড়ী 
হইতে অবতরণ করুণ। আপনাকে দেখিবার জন্য প্রজাপুঞ্জ বড়ই 
ব্যাকুল হৃইয়াছে।” তখন লুইসা হাসিতে হাসিতে গাড়ী হইতে 


৩২ নারী-রতু-মালা। 


অবতরণ করিতেন। প্রর্জাকুল আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়! বলিত,-- 
“পরমেশ্বর আমাদের মহারাণীকে দীর্ঘজীবী করুণ।” যদ্দি নিকটে 
কাহারও বাড়ী থাকিত, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া! তৎপ্রদ্ত সামান্ত 
খাদ্য গ্রহণ করিতেন। প্রজাকুল তাঁহার এই সকল সদ্ববহারে 
এতদূর আনন্দিত হইত যে, তাহার! না কীদিয়া স্থির থাকিতে পারিত 
না। বিবাহিত হওয়ার পর লুইসা তাহার পিতামহীকে যে পত্র- 
খানি লিখিয়! ছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথাও ছিল,--“ঠাকুরমা ! 
আমি রাণী হইয়া এখন গ্ররিব ছুঃখীদিগকে আশানুরূপ সাহাধা 
করিতে পারিতেছি বলিরা আমাৰ যে সুখ হইতেছে, এমন সুখ আর 
কিছুতেই হয্জ নাই ।' দীন দরিদ্রেব প্রতি লুইনাব কি প্রগাঢ প্রেম 
ছিল, তাহা ইহাতেই বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। 

পড়াগুনাস্ব লুইসাঁব গভীব অন্ুবাগ ছিল। তীহার শৈশব হইতেই 
দেনন্দিন লিপি লিখিবার অভ্যাস ছিল। তিনি অনেকগুলি সারগর্ভ 
প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাব এমনি বিনয় ছিল, যে সেই- 
গুলিকে যদামান্ক মনে করিয্া! তাহ! সাধাবণ্যে প্রচার কবিতে দেন 
নাই। তাহার কণ্ঠস্বর বডই মধুর ছিল। তিনি যখন কোন বিষাদ গীতি 
গাইতেন, তখন অক্র স্বরণ করা কঠিন হইত | £ 

কিছুকাল পরেই পুইসার স্থখরবি অস্তমিত হইল। ফ্রান্সেব সহিত 
প্রুসির়ার ভীবণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রথম বাঁরে যখন প্রসিয়। 
পরাজিত হইল, তখন লুইস! মর্শমবেদনায় অস্থির হইয়| তাহার একাদশ- 
বর্ষবয়স্ক সত্তানকে বলিয়াছিলেন,ণবৎস ! এখন আর আললন্তে কাল 
কর্তনের সময় নাই । ভিরবাঁরি গ্রহণ করিয়| শ্বজাঁতি, স্বদেশ এবং 
পিতৃপুরুষের গৌরব ব্ুক্ষা কর।” দ্বিতীন্ব বার চেষ্টাতেও প্রদিয়ার 
সর্বনাশ হইল। নেপোলিননের অন্তায় আক্রমণে চারিদিকে হাহাকার 


প্রুসিয়াব রাণী লুইস! । ৩৩ 





পড়িয়া গেল। লুইসা শ্বদেশের ছঃখে কাদিতে কাদিতে বাপিন পরি- 
ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গেলেন । সেই সময় তিনি সংসারের অনিত্যতা! 
স্মবণ করিয়। একস্থানে লিখিয়াছিলেন--"আমি যাহ! ছিলাম, আবার 
তাহাই হইলাম । সংসাবের সুখের পরিণাম ত এই! ভ্রান্ত মানব 
সংসারের স্থথছুঃখের পবিবর্ভন অবগত হইয়াও কেন মোহান্ধ হয়?” 
কিছুকাল পরে তাহার ফুস্ফুসেব ভিতবে প্রকাণ্ড একটা ক্ফোঁটক হয়। 
তজ্জন্ত তিনি বডই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। তাহার শ্বামী এইকথা 
শুনিতে পাইয়া উদ্ধা্বামে ছুটিয়া গিয়াছিলেল। স্বামীকে দেখিতে 
পাইয়া তাহার গল! জড়াইয়। তিনি বলিলেন £--“ম্বামিন্‌! সংসারের 
স্থথ ফুরাইল! ইহ জগতের অনিত্যতা স্মরণ করিয়! ধর্দপথে অগ্রসর 
হও। এ শুন, পিতা আনাকে ডাকিতেছেন। এখন বিদায় 
বিদায়” এই বণিতে বলিতে তাহার দেহপিঞ্জর শৃশ্য হইল। 
১৮১০ খুষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তাহার দেহ সমাধিস্থ হয়। 
এই ২৩শে ডিসেম্ববই তিনি বিবাহিত হন! পরে প্রুসিয়া উদ্ধার 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু লুইসা তাহা! দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। 
লুইসা ৮* বৎসর পুর্ধে প্রুসিয়্াতে যে সৌবভ ছড়াইয়! ছিলেন, 
আজিও তাহা খিলুপ্ত হয় নাই। 














হার সুশাসনে ভাবতের সাতাশ কোটি লোৌক 
সুখে শরচ্ছদ্দে বাস করিতেছে, যিনি একাধারে 
স্থপত্বী, সুজননী, স্বগৃহ্ণী এবং স্থশাসনক ত্র, 
মী । তাহার পুণ্যকাহিনী শুনিতে কাহার না আকাজ্ষা 
হয়? হাহার উপবে কোটি কোটি নরনাবীর 
ৃ এজি সখ ঢুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাহার গুণকাধিনী 
গৃহে গৃহে কীত্তিত হওয়া আবশ্যক । 

ইংলগডের স্প্রসিদ্ধ রাজ! তৃতীয় জর্জে্র চারি পুভ্র। তন্মধ্যে 
এড্ওয়ার্ড সর্বকনিষ্ঠ । এড্ওয়ার্ড নানা কারণে পিতা এবং পরিবারস্থ 
অন্যান্য আস্মীয়স্বজনের স্সেহ হইতে বঞ্চিত থাক্িণেও, দয়া ধর্খ, 
সতানিষ্ট৷ এবং বৃদ্ধিমন্তার জন্য তিনি সাধারণেব শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
তক্বগ্রদর্শন করিলেও তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। 
একবার তিনি তাহার পিতার একটা সথের ঘডী ইচ্ছাপূর্ববক ভাঙগগিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কেহই জানিত না। যখন 
চারিদিকে অপরাধীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল, তখন সত্যাপরায়ণ 
এডওয়ার্ড ক্রোধান্ধ পিতাকে বলিয়াছিলেন--“আমি ভাঙ্গিয়াছি।” 
এক জন পারিষদ তাহার দোষ মোচনার্৫ধে বলিলেন £--.“রাজকুমার 


ভারতেশ্বরী ভিট্টোরিয়া। ৩৫. 





অবস্ত ইচ্ছা করিয়া ঘড়িটী ভাঙ্গেন নাই; এবং যাহা করিয়াছেন, 
তক্জন্ত বিশেষরূণে দুঃখিত আছেন।” পঁনভীঠক এড্ওয়ার্ড ইহ। শুনা 


৬৬ মাবী-রত্ব-মালা । 





অতীব গন্ভীব শ্বরে বলিলেন £--ন।, আমি ইচ্ছা করিয়াই ভাঙ্গিয়াছি; 
এবং তজ্জন্ত এখন পধ্যন্ত ছঃখিত হই নাই ।” এই অপরাধে তাহাকে 
যদিও দণডভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি তাহার সত্যনিষ্ঠায় সকলে 
যারপবনাই সন্তষ্ঠ হইয়াছিলেন। পিতা! যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ন1 
বলিয়া তিনি অতি সামান্ত বৃত্তি পাইতেন, এবং সেই সামান্ত 
অর্থেই প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া নান।বিধ জনহিতকব 
কারধ্যেও কিছু কিছু ব্যর করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি “ন্রিটিশ ও 
বৈদেশিক স্কুল সভা,” “দাসত্ব-প্রথা-নিবারণী সভা” এবং “বাইবেল 
সভা”্র নেতৃত্ব গ্রহণ কবিয়! দেশেব প্রভৃত্ত কল্যাণ সাধন করিয়া- 
ছিলেন । এতদ্যতীত তিনি ভিব্রাপ্টাবের স্থরাপায়ী হুর্নাতিপরায়ণ 
সৈম্তদিগের মধ্যে সুনিয়ম এবং সুনীতি প্রবর্তিত করিয়া ষেকি 
মহৎ কার্য্য কৰিয়াছিলেন, তাহা লেখনীর বর্ণনাতীত । ১৮১৭ 
খষ্টাবে জার্দ্েনীব অন্তর্গত সেক্কোবার্গসেলফিলড অধিপতির বিধব! 
কন্তা ভিক্টোরিয়া মেবী লুঈসার সহিত তাহাব উদ্বাহ ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়। মেরী লুইসাও বিবিধ গুণে বিভূষ্বিতা ছিলেন। 
অতি অল্প বমণীই রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ কবিয়া এবং রাজবধূ 
হইয়া, এপ আদর্শজীবন যাপন করিতে সমর্থ হইক়্াছেন। এই 
ধর্পবায়ণ দম্পত্তিই আমাদের মহাবাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জনক জননী । 
১৮১৯ খুষ্টাবকের ২৪শে মে তাবিণে কেনসিংটন গ্রাসাদে তাহার 
জন্ম ছয়। যে সকল গুণে মহাবাণী আজ সর্বসাধারণের পৃজ্য 
হইয়াছেন, সেই সকল গুণের জন্য তিনি তাহার জনক জননীর নিকটই 
বিশেষ খণী। 

রাজকুমাবী ভিক্টোবিয়। শৈশবে এক বার আসর মৃতা হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিলেন। এক দিন তিনি গৃহে নিদ্রা যাইতেছিলেল 


ভারতেশ্বয়ী ভিক্টোরিয়া । 


শীট 


এমন সময় একটী লোঁক পাখী শিকার করিতে যাইয়! বন্দুক ছুঁড়িল। 
সেই বন্দুকের গুলি লক্ষাত্র্ট হুইয়। গৃহের শাশী ভেদ করিয়া! 
রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার মস্তকের নিকট পতিত হইল। ধাত্রীর 
চীৎকারে ভূতাগণ এই ব্যাপার অবগত হইয়া সেই শিকারীকে ধরিয় 
আমিল। এড্ওয়ার্ডের এমনি মহত্ব, তিনি ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক 
হইতে বলিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন! ইহার অল্প দিস 
পরেই, রাজকুমার এড ওয়ার্ড ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
তিক্টোরিয়াজননী লুইসা স্বাধীর অকাল মৃত্যুতে প্রাণে নিদারুণ 
আঘাত পাইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ অধিক একবৎসরকাল মাত্র স্বামীর 
সহবাম করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। এই স্বল্প ঘময়ের মধ্যেই যে 
তাহার স্থখরৰি অন্তমিত হইবে, তিনি তাহ! জানিতেন না। তিনি 
ভিক্টোবিয়াকে স্বদেশে লইয়া গেলে পরম স্থুখে কাল ক্লাটাইতে 
পারিতেন ; কিন্তু পতিপরায়ণা লুইসা স্বামীর পবিত্র অভিপ্রায়াসুসারে 
সকল বামন! পরিত্যাগ করিয়া, রাজপরিবারের দ্বণ! বিদ্বেষ সহিয়াও, 
দুহিতাকে লইয়। ইংলণ্ডে রহিলেন। তিনি বিদেশীয়া, ভাল ইংরেজী 
জানিতেন না) এতগ্যতীত যে যৎসামান্ত বৃতি পাইতেন, তদ্ভারা 
প্রয্মোজনীয় ব্যয় অতি কষ্টে নির্বাহিত হইত। এই সকল অন্ুবিধা 
দত্ধেও কল্তার হিতার্থে সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু 
কাল পরে, তৃতীয় জর্জ ইহলোক পরিত্যাগ করেন) তণৎপরে ভিউক 
অব ইয়র্কের পত্রী নিঃসস্তান হুইয়| পরলোক গযন করেন। স্বতরাং 
ইংলগ্ডের সিংহাসন ক্রমেই তিক্টোরিয়ার নিকটবর্তী হইতে থাকে। 
ইহার কিছুকাল পরে ডিউক অব ক্র্যারান্দের এক মাত্র কন্তারও মৃত্যু 
হওয়ায় ইংলগ্ডের সিংছানন ভিক্টোরিয়ারই প্রাপ্য হয়। লুইস! 
ছুহিতাকে এই গুরুতর কর্তব্য ভারের উপযুক্ত করিবার অন্ত তাহাকে 
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প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ভিক্টোরিয়া তিন বসব বয়সে 
আব একটী বিপদ হইতে রক্ষা পান। এক দিন মায়ের সঙ্গে বেডাইতে 
গিয়া! গাভীর চাঁকার তলে পড়িয়া তাহার প্রাণনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়া- 
ছিল। কিস্তজনৈক সৈনিকের সাহাযো রক্ষা পান। ভিট্টোরিয়ার শৈশব 
জীবন কেনসিংটন প্রাসাদেই অতিবাহিত হয়। এই খানেই লুইস! 
তাহাকে যখোচিত শিক্ষা দান করিতেন । ভিক্টোরিয়া যাহাতে অপরাপর 
রাজকন্ঠাদের সায় বিলাসিনী হইয়া নান! প্রকার নীতিবিগহিত 
আমোদে যোগদান ন1 করেন, লুইস! তদ্ধিষষে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন । 
তিনি নিক্ষের এবং ভিক্টোরিয়ার পরিচ্ছদ ও আহারাদিতে অধিক বায় 
করিতেন না। পাছে ভিক্টোরিয়! কুশিক্ষা পান, লুইসা সর্বদা এই ভয়ে 
কাঁতর থাঁকিতেন এবং স্বয়ং তাহার শিক্ষার পর্য্যবেক্ষন কবিতেন। 
ভিক্টোবিয়ার সত্যান্গুরাগ শৈশবেই পরিস্ফুট হুইয়াছিল। পিতাব 
স্তায় ভিনিও স্পষ্টর্ূপে সত্য কথা বলিতে ভীত হইতেন ন!। 
শিক্ষয্বিত্রীকে বিরক্ত করার জন্ঠ, তিনি এক দিন তিরস্কৃত হন। সে 
কথ! লুইসার কর্ণে গেল। লুইসা সস্তানের ছর্বযাবহারের অনুসন্ধান 
কবিতে আসিলে শিক্ষপ্লিত্রী বলিলেন-_“রাজকুমাী একবার মাত্র 
আমাকে বিরক্ত করিয়াছিলেন ।” অমনি তিক্টোরিয়! বলিয়। উঠি- 
লেন £_-“একবার নহে, ছুই বার।” কি অসাধারণ সত্যান্থরাগ ! 
শৈশবেই ভিক্টোরিয়ার মহজ্জীবনের পরিচয় পাওয়া! গিয়াছিল। 
ইহার কিছুকাল পরে মেরী লুইস। অর্থক্টে পতিত হন একে 
যে লামান্ত বৃত্তি পাইতেন, তদ্দার! প্রয়োজনীয় ব্যয়ই সুচারুরূপে 
নির্বাঞ্নিত হইত না, তাহাতে আবার এডওয়ার্ডের পরিতান্ত সম্প- 
তির সঙ্গে ততরৃত প্রচুর খণও জড়িত ছিল। স্থামীর খণ শোধের 
জন্ত লুইসা সেই সম্পত্তি হল্কাস্তর করিয়া অর্থকষ্টে পতিত হন। 


ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া । ৩৯ 
তাহার ভ্রাতা বাজ! লিওপোল্ড সেই সময় সাহায্য না করিলে 
তাহাদের জীবিকানির্বাহই ক্লেশক্ হইত। যিনি এখন বিস্তৃভ 
সাম্নাজ্যের অধিশ্বরী, তাহাক্েও একদিন অর্থাতাবে কত ক্রেশ পাইতে 
হুইয়াছে। 

আত্মমংঘম ভিক্টোরিয়ার শৈশবেই অভ্যস্থ হইয়াছিল। তিনি 
খণ করিয়া কখনও কোন সামগ্রী ক্রয় করিতেন না, এবং অপর- 
কেও মিতব্যয়ী দেখিলে পরম সুখী হইতেন। একদিন দোকানে 
কোন জিনিস ক্রয় কবিতে গিয়া দেখিলেন, জনৈক মহিলা এক্টা 
মুল্যবান হার কিনিবার জন্ত ইচ্ছ। প্রকাশ করিতেছেন,কিন্ত অর্থাভাবে 
(নিতে পারিতেছেন না। অবশেষে এক ছড়। অল্পমূল্যেব হার লইয়াই 
প্রস্থান করিলেন । তিক্টোবিয়। এই ঘটনায় এতদূর গ্রীত হইয়াছিলেন 
যে, সেই মূল্যবান হার ক্রয় করিয়৷ উলিখিত মহিলার বাড়ীতে পাঠাই! 
দিয় লিখিয়াছিলেন, “আপনার দুরদর্শিতার পুরস্কার শ্বদূপ এই ক্ষুদ্র 
উপহ্ারটা প্রেরিত হইল” ভিক্টোরিয়! একবার যাহা ধরিতেন, তাহ! 
না শিখিয়া ছাড়িতেন না। একটী কার্য শেষ না করিয়া তিনি অপর 
কার্যে হাত দিতেন না। তাহার এমনি প্রতিভ! ছিল যে, একাদশ. 
বর্ষ বয়সের মধ্যেই তিনি লাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক এবং জঙ্ম্ণ ভাষা! 
নুন্দররূপে আয়ত করিতে পারিয়াছিলেন। গণিত, চিত্রবিদা! ও 
ইতিহাসের উপর তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সাধারণতঃ 
র/জছছিতাঁর যেরূপ বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হন, ভিক্টোরিয়া মায়ের 
গুণে তদপেক্ষ। অনেক পরিমাণে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
অবশেষে ভিক্টোরিরা যখন একটুকু বড় হইলেন, তখন পালিয়ামেপ্ট 
হইতে তাহার শিক্ষার্থে প্রচুরপর্রিমাণে বৃত্তি নির্ধারিত হইল। 
বহুকাল পরে মেরী লুইসার অথকষ্ট দূরীভূত হুইল। এইবার তিনি 
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মনের আনন ও সুখে স্বচ্ছনো ভিক্টোবিয়ার শিক্ষ। দিতে লাগিলেন । 
আদর্শজননী মেরীর যত্ব, পবিশ্রম ও চেষ্টায় ভিক্টোরিয়া! নানা ও(প 
অপ্ডিত হইলেন। এই জন্ত তৎকালীন পণ্ডিতমগ্ডলী লুঠসার ৎপকো- 
নাস্তি প্রশংসা করিয়! গিয়াছেন । 

ভিক্টোরিয়া! ষে ইংলগ্ডের রাণী হইবেন, এ কথা তিনি একাদশ 
বর্ষ বন্ধস পর্যন্ত জানিতেন না। পাছে কোন প্রকার বিঙ্গাসের ভাৰ 
আসে, অথবা! তগ্রমনো রথ হইয়। প্রাণে কষ্টান্কুতব করেন, এই ভয়েই 
তাহাকে সেই কথ! জানিতে দেওয়! হয় নাই। কিছু কাল পরে 
তিক্টোরিয়) যখন শুনিলেন, তিশিই পরে এই বিশাল রাজ্যের অবধিশ্ববী 
হইবেন, তখন বিন্দুগাত্রও বিচলিত না হইক়্া গভীর শ্ব,গ তাহার 
শিক্ষপ্বিত্রীকে বলিয়াছিলেন, “অনেকেই এই সংবাদে গর্বিত হইতে 
পারে বটে, কিন্তু তাহারা এই পদের গুক্তর দাত্মিত্বের কণ! 
জানে না। যাহাতে আমি ইহাব উপযুক্ত হইতে পারি, তজ্জন্য 
প্রাণপণে ষত্ব ও চেষ্টা করিব” কোন সাধাবণ বালিকা র্লাজ্যলাভেব 
কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও বিচপিত ন! হই! গন্ভীরভাবে এতগুলি 
কথ। বলিতে পারে না। 

ভিক্টোরিয়া সণ্তদ্শবর্ষ বয়সে প্রচলিত রীতি অন্ুুদারে প্রীষ্টধন্যে 
দীক্ষিত হন। যেদিন দীক্ষিত হন, সে দিন তাহার মুখে এমনই 
এক দ্বীন ভাবের বিকাশ হইয়াছিল ঘে, ভাহ! সচরাচর দৃষ্টিগোচর 
হয় ন।। দীক্ষান্তে পুরোহিত ষখনন সংসারের অনিত্যত! ম্র্ূপ করা- 
ইয়। উপদেশ দিতে লাগিলেন, তখন ভিক্টোরিয়া মায়ের স্কন্ধে মস্তক 
রাখিয়া উচচৈঃম্বরে কাদিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সময়কার 
ৰ্যাকুলত| দেখিয়! চতুর্থ উইলিয়ম ও তদীয় পত্বী,মেরী লুইস) এবং উপ- 
স্থিত জনবর্গ অশ্রমোচন না করিয়! থাকিতে পারেন নাই। তৎপর 
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অষ্টাদশবর্ষ বয়সে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাহার জন্মোৎসব হয় 
এবং তাহাতে ভিনি প্রচুরপরিমাণ উপহাব প্রাপ্ত হন। চতুর্ধ 
উইলিষষ মেরী লুইসাঁর উপর চিরবিরস্ত ছিলেন। তিনি তজ্জন্ত 
ভিক্টোবিয়াকে মাতাব তত্বাবধান হইতে আপন্কত করিয়া নিজের 
তত্বাবধানে আনিতে ইচ্ছ' প্রকাশ করেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ 
টাক! বৃত্তি দানে অগ্রসর হন। রাজকুমাবী জ্যেষ্টতাতের অভিপ্রাক্ন 
বুঝিতে পারিয়া বৃত্তিগ্রণে অসন্মত হন। বার্ষিক লক্ষ টাকার বৃত্তি 
অগ্রাহা করা কতদূর মানসিক বলের আবশ্ত ক,তাহা! সাধারণ নরনারীর 
চিন্তার অতীত। 

কিছুকাল পরেএক দিন গতীর নিশীথে ইংলগ্ডের রাজপ্রাসাদে চতুর্থ 
উইলিয়মের বৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পবেই বাজপুরোছিত, 
কাণ্টারবাবীর ধর্শযাজক, ডাক্তার হার্ডলী ও রাজবাটীর প্রধান কম্ম্রচারী 
কেনসিংটন প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। অনেক ডাকাডাকির পর 
তাহারা মেই গভীর নিশীধে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়। ভিক্টোরিয়ার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইলেন। তখন তিক্টোরিয়ার চক্ষু ঘুমের ঘোবে 
চুলু ঢুলু করিতেছিল! ান্ত্িবাসের উপর একথানি শাল জড়াইয়। তাহা- 
দের নিকট উপস্থিত হঈলেন। রাজ-গুরোহিত নতজানু হয়! তাহাকে 
উইলিয়মের মৃত্যু-সংবাদ দিলেন এবং তাহার সিংহাসন প্রান্তির কথ! 
জানাইলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুদংবাদ গুনিয়। তিনি নিরতিশয় ব্যথিত! 
হুইম্! বলিলেন-__-“€জঠ। মহাশকের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল,তাহ। আমার 
দ্বার! পুর্ণ হুওয়। অসম্ভব। যাহা হউক আপনার! আমার জন্ত প্রার্থনা 
করুন ।* ভ্তৎপর তাছারা ভাবী রাণীর কল্যানার্থে প্রার্থনা করিয়া 
প্রত্যাগমন করেন। ভিক্টোরিয়া সেই রাত্রেই আপন জেঠাই মাকে 
সাত্বনা দিয় যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাহার অতুল 
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স্বেহ ও গুরুতক্তির পরিচর পাওয়া গিক়্াছিল। তৎপর দিন মন্ত্রীসভা, . 
অন্যান্ত রাজকন্মচাবী এবং সাধারণ প্রজাপুঞ্জ ভিক্টোরিয়াকে অভি- 
নন্দন দিয়া ইংলগ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। €পেই বিরাট সভাক্র 
তাহার মধুব বাবহারে সকলেই প্রীত হইয়াছিপেন। তিনি সতাস্থলে 
সকলকে সম্বোধন করিয়। যে কয়েকটা হৃদয়গ্রাহী কথ! বলিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার প্রজারঞ্জন বুত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়। গ্রিম্নাছিল। 
তিনি যখন মাতার সহিত অপেক্ষাকৃত দীনাবস্থার় কেনসিংটনে বান 
করিতেন, তখন তাহাদের প্রাসাদের পার্থে একটি দরিদ্র সৈনিক 
পরিবার বাম করিত। তিনি মধ্যে মধ্যে মায়ের সঙ্গে তাহাদিগকে 
দেখিতে ষাইতেন। ভিক্টোবিয়ার এমনি মহত্ব ষে,তিনি সিংহাপনারো হণ 
করিয়াও তাহাদিগের কথা ভূলেন নাই । তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে 
নানাবিধ সামগ্রী পাঠাইয়! দিয়! কৃতার্থ করিতেন। 

তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই ঈশ্বরোপাসন 
করিতেন! তৎপর কিছুক্ষণ ভ্রমণ কবিয়। রাজকীয় কাধ্য নির্বাহ 
করিতেন। যখন মায়ের সঙ্গে আছার করিতে বদিতেন, তখন মা ও 
মেয়ের মধ্যে রাজকীয় কোন বিষয়েই আলোচন। হইত ন1। তাহাব। 
উভয়েই এ বিষয়ে বিশেষ রূপে সতর্ক ছিলেন। যাহারা বলিয়াছিল, 
ভিক্টোরিয়! মায়ের পরামর্শে সমস্ত কার্ধ্য করিবেন, তাহার] তাহার 
কার্যতৎপরতায় ষৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও মুগ্ধ হুইল। তিনি ন! 
বুঝিয্। ফোন দলিলে স্বাক্ষর করিতেন না। কোন দলিলে স্বাক্ষর 
করিতে হইলে, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বিব্রত করিয়া 
ভুলিতেন। একদা! প্রধান মন্ত্রী মেলবোরন্‌ উপযুক্ত কারণ প্রকাশ না 
করিয়াই কোন দলিলে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করেন। ভিক্টোরিয়! 
আমন গম্ভীর স্বরে বলিলেন--“আমি যে বিষয়ে অজ্ঞ, দে বিষয়ে 
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অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্বাক্ষর করিতে পারি না” এই সকল 
কারণে ইংলগ্ডেব বাজনৈতিক পণ্তিতমণ্ডলী তাহার উপর সবিশেষ 
সন্তষ্ঠ হইয়াছিলেন। শাসনভার হস্তে গ্রহণ করিয়া ভিনি বিন্দুমাত্র ও 
কক্ষ হন নাই। বরং তখন তাহার অপরিসীম দয়ারই পরিচয় 
পাওয়! গিয়াছিল। একদা জনৈক সৈনিক ক্রমান্বয়ে তিনবার কার্ধা- 
ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাতে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। 
পুর্বে প্রাণদগ্াজ্ঞাপত্রে রাজাকে স্বাক্ষর করিতে হইত। তদ- 
সুমাবে ভিক্টোরিয়ার নিকট ডিউক অব ওয়েলিংটন সেই দণ্ডাজ! 
যখন উপস্থিত করিলেন, তখন ভিক্টোরিয়া! বলিলেন--“এই 
বাক্তির অনুকূলে কি আব কিছুই বলিবার নাই ?” 

ডিউক-_এনা, এই লোকট। বড় হুষ্ট। সে বার বার তিনবার 
পলাফ়ন করিয়াছে ।” 

রাজ্ঞী-_-“আর একবার ভাবিয়া দেখুন, ইহাকে ক্ষমা করা 
যায় কি না ?” 

ডিউক-_“ইছার চরিত্বের সুখ্যাতি শুনিম্নাছি বটে, কিন্তু থে 
অপরাধ করিয়াছে, তাহ! অমার্জনীয় 1” 

দয়ামমী ভিক্টোরিয়। এই কয়টী কথা শ্রবণ করিয়াই সেই কাগ- 
জের উপর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়।! দিলেন-__-“মাঞ্জনা! করা গেল।” 
তাহার পর ষত প্রাণদণ্ডাজ্ঞ। স্থাক্ষরার৫থ তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়াছিল, ভিক্টোরিয়। ভাহা'র সমস্তই মার্জনা করিয়া আপনার অতুল 
দ্য়াব পরিচয় দিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার এবন্থিধ ব্যবহারে পাল্লিয়া- 
মেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন হয়। তাহার পর হইতেই এই নিয়ম 
হুইল যে, প্রাণদণ্ডাজ্ঞার আর মহারাণীকে স্বাক্ষর করিতে হইবে না। 
১৪৩৮ সৃষ্টান্বের জুন মাসে ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাতিষেক ব্যাপার 
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মহা সমারোছে সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে নান! স্থানের লোক 
ইংলগ্ডে মযাগত হুইয়াছিল। দেই সময় ভিক্টোরিয়ার জন্য একটী 
মূলাবান মুকুট নির্দ্দঘত হয়। তজ্জন্ত সর্বাসমেত ১২৭৬৮ ট1ক1 ব্যয় 
হুইরাছিল। কিছুকাল পরে মাতুলপুত্র এলবার্টের সহিত মহাঁ- 
সমারোছে ভিক্টোরিক়ার উদ্বানথ ক্রিষা সম্পন্ন হইল । সেই সময় ইংলত্র 
ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল এবং অনেক দিন পর্যাস্ত সে উৎসবাঙ্ি 
প্রজ্জলিত ছিল। 

ইংলপ্তীয় প্রথাস্ুসারে বিবাহের পরে নবদস্পতি একমাসকাল 
নির্জনবাম করিয়। থাকেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া! এতদূর কর্তব্যপরায়ণা 
ছিলেন যে,রাজকার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়। এক দিনের বেশী সে স্থ সম্ভোগ 
করিতে পারেন নাই। বিবাহের পব মহারাণীর দৈনন্দিন কার্ধ্য 
এইকূপে নির্বাহিত হইতঃ-_মহাবাণী এবং এলবাট গ্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন 
করিয়। কিছুকাল অশ্বারোহণে বা! শকটে ভ্রমণ করিয়া আঁসিতেন। 
তৎপর পৃর্ববৎ রাজকার্ধা নির্ধাহছিত হইলে কতকক্ষণ খ্বামী 
সত্রীতে স্থকুমার বিদ্যার চচ্চা করিতেন। মাধ্যান্থিক আহারের পব 
মহারাণী আবার রাঁজকার্ধ্য করিয়! স্বামী বা জননীর সহিত ভ্রমণ 
করিয়া আমিতেন। রাত্রি ১১ টা পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীতে পড়াশুন! 
করিয়। শয়ন করিতেন। মহারাণীর চিত্রবিদ্যার আলোচনা সম্বন্ধে 
একটী গল্প আছে। একদা তিনি রাজপথে দীড়াইয়া একটী 
চিত্র অঙ্কিত করিতে ছিলেন। কাছে একটা ভূত্য অপেক্ষা করিতে 
ছিল। এমন সময় এক জন মেষপালক এক দল মেষ লইয়া আসিতে 
ছিল ? সে পথিমধো জনৈক মহিলাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল-.. 
“আমি মেষ লইয়! যাইব, পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে ।” ভৃত্য ধীরে 
ধীরে বলিল, প্নির্বোধ ! তুমি কাহাকেকি বলিতেছ? ইনি কে 
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জান?” মেষপালক বলিল, দষিনিই হউন, আমার পথ ছাড়িয়! দিতে 
হইবে ।” ভূত্য সেই কথা গ্ুনিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ইনি মহারাণী 
ভিক্টোরিয়।।” সেই অনস্তব কথা শুনিয়া মেষপালক একেধার়ে 
অটৈতন্ত হইয়া রাজপথে পড়িয়া গেল। ভিক্টোরিয়া! এত ক্ষণ চিত্র- 
কার্চে; এত দূৰ ব্যাপৃত ছিলেন যে, ইহার কিছুই জানিতে পাবেন 
নাই। পৰে ভূত্যের মুখে সমস্ত অবগত হুইয়| মেষপালককে সাস্বনা 
দিয়! গৃহে পাঠাইয়া দিলেন । 

আৰ একবাব মহারাণী স্বামীর সঙ্গে কোন স্থানে পদ ব্রজে বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন। সেই সময় বৃষ্টিপাত হওয়ায় দ্রুতবেগে ক বৃদ্ধার 
কুটার্জে উপনীত হন। বৃদ্ধীরা সাধারণতঃ গল্পপ্রিয়া। এলবার্ট ও 
তিক্টোবিয়াকে পাইয়া সে নান! প্রকার গল্প করিয়] একটী ছাতা 
দির! বলিল--"দেখ বাছ! ! ছাঁতাটী যেন হারায় না। কা'ল অব্য 
অবস্ত পাঠাইয়া দিবে ।”, তাঁহারা বৃদ্ধার সারল্ে মুগ্ধ হই! হাসিতে 
হাসিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আর একদ্রিন ম্বামী শ্ত্রীতে 
শকটাবোহণে কোন স্কানে যাইতেছিলেন। সেই সময় অকাফোর্ড 
নামক জনৈক যুবক মছারাণীকে লক্ষ্য করিয়া ছুই বার পিস্তল ছুড়ে। 
এলবাটেব প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সে বার মহারাণী রক্ষ! পান। এই সংবাকে 
ইংলত্ডেব লোক এতদূর ব্যাকুল হুইয়াছিল যে,'ভিক্টোরিয়ার কুশল সমা- 
চাব ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। ছুব্দৃত্ত অন্্ফোর্ড মছারাণীর 
ক্লপায় শ্রাণদণ্ান্ঞ। হইতে মুক্তিলাত করিপ্ল! অষ্ট্রেলিমাতে নির্বাসিত 
হয়। দে এখনও বাচিয়া আছে। ইছাব কিছুকাল পরে মহারাশী 
একটা পুক্র ও একটী কন্তা প্রনব করেন। পুত্রের নায় এলবার্ট” 
এডোয়ার্ড, কন্যাটার লাগ লুইসা। ইহাদের জাতকর্ধম ও নামকরণ 
উৎসব সমারোছের সহি সম্পন্ন ছইয়াছিল। ইহার কিগ্ক্গিন পরেই 





৪৬ নারী-রভু-মালা। 


্র্যান্সিম্‌ নামক অপর এক দুর্বৃত্ত যুবক মহারাণীর প্রাণ সংহারার্থে 
অক্সফোর্ডের ন্যায় গুলি করে; কিন্তু সন্ধান ব্যর্থ হওয়ায় দুর্বভ 
কৃতকার্য হয় নাই। ইহাবও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞ! হইয়াছিল। কিন্তু সেও 
মহারাণীর কৃপায় এই দণ্ডাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! নির্বাসিত 
ইয়। ইহার কিছুকাল পবে, তিনি ইযূরোপের নান! স্থানে ভ্রমণ 
করেন। 

ভিক্টোরিয়া সামান্ত পরিচীরকদিগের সঙ্গেও সদ্বাবহার কবিতে 
কুষ্টিত হন না। এক বার তাহার জনক সহচাবিণীর বিবাহোপলক্ষে 
তিনি এমন এক খানি সুন্দর চিঠি লিখিয়! ছিলেন যে, তাহাতে 
তাহার সবিশেষ প্রেমের পৰিচয় পাওয়। গিয়াছিল। তিনি তাহাদের 
সুখে আপনাকে সুখী মনে করিয়। থাকেন। ১৮৫৩ সালে যখন 
ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ হয়, তথন হত ও আহত নৈনিকদিগের জন্ত যে গ্রকার 
ছুঃখ এবং সহাম্ভৃতি প্রকাশ করিয়৷ ছিলেন, তাহ! অনেকের জননীও 
করেন কি না সন্দেহ। ৩রা মাচ্চ তারিখে যখন আহত সৈনিকের! 
দেশে ফিরিয়! আসিল, তখন তিনি তাহাদিগকে দেখিবার জন্ত স্বয়ং 
চ্যাথাম নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং অতি মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে 
সন্তষ্ট করিলেন। হত সৈনিকদিগের বিধবা পত্বীগণের জীবিকা- 
নির্বাহের জন্য তিনি যাহা! করিয়। ছিলেন, পৃথিবী অতি অল্প রাজ! 
রাণীর সম্বন্ধেই সেরূপ শুনা গিয়াছে। 

২৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেই সমন্ব 
মহারাণী ছত ও আহত ইংরেজদিগের সংবাদ পাইবার জন্য আগ্রহাতি- 
শয় প্রকাশ করিয়! যেমন শ্বজাতিবাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, 
ভারতসান্রাঙ্য স্বহন্তে গ্রহণ করিয়া, মেই সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্র দ্বাবাও 
তেমনি অত ম্ায়পরায়ণতা এবং প্রজাবাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 


ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া । ৪৭ 
১৮৬১ সালে ভিক্টোরিয়! শ্নেহময়ী জননী ও প্রাণাধিক স্বামীকে 
হারাইয়৷ বডই ব্যথিতা হন। তাহাদের মৃত্যুতে তিনি এতই কাতর 
হইয়াছিলেন ধে, দীর্ঘকাল কেবল উচ্চৈঃস্বরে ক্রদদান করিতেন। 
ইহাৰ কিছুকাল পরে যখন পালিক্মামেণ্ট মহাসভার এক বিশেষ অধি- 
বেশন হয়, তখন ভিক্টোরিয়) অতি মলিন ভাবে সামান্ত পরিচ্ছদ পরিয়। 
সি'হামনে উপবেশন কবেন, এবং রাজমুকুট একপার্থে রাখিয়া 
মঙ্গাসভার কার্যা সম্পাদন করেন। তীহার সে সময়কার দীনভাব 
দেখিয়া সকলেব চক্ষুই অশ্রপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি আজ পর্যাস্ত 
স্বামীর শোকে অতি দীনভাবে কালাতিপাত কবিয়া থাকেন। 
ভিক্টোরিয়। আপন সন্তানদ্রিগের শিক্ষার জন্ত ষথেষ্ট পরিমাণে 
যত্বর ও পরিশ্রম করিতেন। সাধাবণ জননীর ন্তাপ্ন অতিরিক্ত 
পরিমাথে আদর দিয়। তিনি সন্তানগণেব ভবিষ্যৎ নষ্ট করেন নাই। 
যাহাতে তাহার! ধশ্মশীল, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান হয়, তিনি রাজকার্ধে 
বাপৃত থাকিয়াও তজ্জন্ত চিন্তা করিতেন। কেহ বদি কথনও কোন্‌ 
অন্ঠায় কাধ্য করিত, তিনি তাহাকে উচিত বপ দণ্ড দিতেন। একবার 
তাহার ছুইটা কন্তা। চিল্রকাধ্যেনিযুক্তী জনৈক রমণীর বস্ত্রে এবং 
মুখে রং মাখাইয়। দিয়! বিদ্রপ করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া! যখন 
একথা শুনিতে পাইলেন, তখনই তাহার কন্তার্দিগকে ডাকিয়। 
আনিয়! সেই চিত্রকরীর নিকট ক্ষম] ভিক্ষা করাইলেন এবং তাহাদের 
দ্বারা একটী পোষাক ক্রয় করাইয়! আঁনাইয়া চিত্রকারীকে 
দেওয়াইলেন। তাহার এই ন্তায়পরাকণতার অন্ত আজ সমগ্র 
পৃথিবী মুগ্ধ। 
স্থামীছার! হইয়া তিনি ঘেকি যন্ত্রনা পাইয়াছিলেন, বিপত্বীক 
্যান্লি, ফুক্রাজ্যের সভাপতি স্বগীয় জেমস্‌ এব্রাহাম গারফিন্ডের 
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ভারতেশ্ববী ভিক্টোরিয়া । ৪৯ 








এবং এবাহাম পিঙ্কনেৰ পত্বীদ্বরকে তিনি যেসাস্বনাসচক পত্র লিখিয়্া- 
ছিলেন, তাহাতে তাহার বিশেষ পবিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৮৪ 
সালে এপ্রেল মাসে তীহার কনিষ্ঠ পুজ রাজকুমার লিওপোক্ডেব 
মৃত হয। তখন আদর্শজননী ভিক্টোরিয়া আপন শোকানল 
প্রাণের ভিতর চাপিক্বা বিধবা পুত্রবধূকে সান্তনা! দান করিয়াছিলেন। 
নিংস্বার্থ প্রেমের এমন সুন্দৰ দৃষ্টান্ত এ জগতে কয়টি গাওয়! বায়? 
পতির মৃত্াব পর তিনি সংসারের সমস্ত আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন বলিলেই হয্। মহাঁবাণীব বৈধব্যাবস্থাবও একখানি 
প্রতিকৃতি দেওয়া হইল । 

একবাব কোন হাসপাতালে একটি পীড়িত বালিক। বলিয়াছিল, 
“যদি আমি একবাব মহা'রাণীব দেখা পাই, তবেই আরোগ্য লাভ 
কৰিব 1” মহারাণী এই কথ! শুনিব! মাত্র সেই হাসপাতালে গির। 
বালিকাঁটাকে দেখিয়া আসিলেন। তাহাব প্রাণ কত কোমল, কত 
মহৎ, তাহা ইহাতেও বুঝা! ষায়। 

১৮৮৭ শ্রীষ্টান্দের জুন মানে মহাঁবাপীব অর্ধশতাব্বীয় রাজ্যোৎ্সৰ 
মহাসমাবোহে সম্পন্ন হইয়) গিয়াছে । তাহার এই বিশাল সামাজোর 
প্রজাপুঞ্ত তাহাকে কত দূর তাল বাসে, এই ঘটনায় তাহার বিশেষ 
পরিচয পাওয়া গিয়াছে । আমাদের দয়াময়ী মহারাণী দীর্ঘজীবিণী 
হইয়া তীহার প্রজাপুঞ্জে কল্যাণ বক্ণণ, ঈশ্বরেব নিকটে এই 
প্রার্থন।। 











ফ.রাবাসিনীদিগের বদ্ধু এলিজাবেথ ফাই ১৭৮০ 
রা খৃষ্টান্দেব ২১ শে জুন তারিখে, ইংলগ্ডের অন্তর্গত 
নরউইচ্‌ নগবে, জন্মগ্রহণ করেন। তাহাৰ পিতার 
নাম জনগার্ণী, তাহাব মাত! লগ্ুনের গ্ুগ্রসিদ্ 
পন|বণিক ডেনিয়েল বেলের কন্তা, কেথাবিন বেল। 
এ কথিত আছে,সৎস্বভাব,অপরূপ বপলাবণ্য,স্থনধুর 
কণ্ঠস্বর এবং সদাচবণেৰ বলে এলিজাবেথ বাল্যকালে সকলকে মুগ্ধ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এলিজাবেখেব চাবিটী ভাই এবং 
লশতটা ভগিনী ছিল। ছুঃখের বিষয় বাল্যকালেই এতগুলি ভাই 
ভগিনী লইয়া! তিনি মাতৃহীন। হন। আমর!| সাধারণতঃ দেখিতে 
রাই, মা ভাল হইলে সন্তানও ভাল হইয়া থাকে । কফেথাবিন 
বেলের স্থৃশিক্ষায়। তাহার সম্ভতানধুন্দের স্বভাব অতীৰ মনোরম 
হুইয়াছিল। শৈশবক্কালে মাতৃহীন হওয়ায় ব্দিও সেই ধাবাবাহিক 
শিক্ষাব কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছিল, তথাপি এলিজাবেথেব খুল্পতাত , 
জোসেফ গার্ণী এবং অন্যান্ত পরিজনবর্গের চেষ্টায় সে শিক্ষ/ একেবাবে 
বন্ধ হয় যায় নাই। 

সন্তের বৎসর বন্স হইতে এলিজাবেথ দৈনন্দিন লিপি রাখিতে 
আরস্ত করেন। তাহাতেত তীছার প্রাণের সমস্ত কথ। বিবৃত হইত। 


এলিজাবেথ ফাই। ৫৯ 





এলিজাবে্‌ ক্রাই। 


৫২. নাঁরী-বত্ব-মাল। 


৮৮ 


তাহার এই দৈনন্দিন লিপি এমন কৌতুহলজনক ও উপদেশ প্রদ 
যে, একবার পভিতে আবন্ত করিলে আর শেষ না করিয়। থাকা বাক 
না। গরীব দুঃখীর প্রতি অকুত্রিম দয়া, তগবানের প্রতি অটল 
বিশ্বাদ ও ভক্তি, তাহার শৈশব জীবনেই পবিস্ফুট হইয়াছিল । একদা! 
কোন ভজনালয়ে গিয়া, তথাকার গবীব ছুঃখীদিগকে নিবিষ্টচিত্রে 
আচার্য্যের উপদেশ ও পাঠ শ্রবণ কবিতে দেখিক্া তিনি বল্য়াছিলেন 
--"আমাব বড সাধ হয়, এ দেশের সমস্ত নরনাবী এই প্রকার 
একাগ্রতার সহিত প্মুসমাচার* পাঠ ও শ্রবণ করে।” 

১৭৯৮ সালের গ্রীষ্মকালে জনগার্ণী, এলিজাবেথ এবং অগ্নান্ত 
পুত্রকন্তাসহছ নানা স্থানে পরিভ্রমণ কবিতে বহির্গত হন্‌। 
পরিভ্রমণ কালে অনেক পুরাতন আত্মীয় বন্ধুব সহিত তাহাদের 
সাক্ষাৎ হইয়ান্ছিল। আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, ও নূতন নৃতন স্থান 
দর্শনজনিত আমোদ আহলাদ ব্যতীত, এলিজাবেথ অপব একটী 
থে সুখী এবং আশান্বিত হইয়াছিলেন। তাহ প্রার্থিব কোন 
সামগ্রী নহে, জনৈক ধর্দ্াত্বার একটী উপদেশ মাত্র। কোন 
ধার্মিক ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিলেন-_-"তুমি বদি তোমাব জীবনকে 
ধন্মার্থে উৎসর্গ করিয়া দিতে পার, তবে কালে তুমি অন্ধের আলো, 
বোবার বাক্য এবং পঙ্গুর চবণস্বরূপ হুইয়। পৃথিবার কাজে লাগিতে 
পার ।” এই উদ্দীপক উপদেশ শুনিয়া এলিজাবেথের হৃদরতন্ত্রী বাজিয়! 
উঠিল, এবং প্রাণে এক উচ্চ আকাজ্ষার উদ্রেক হইল। তিনি 
তাহাৰ দৈনন্দিন লিপিতে এ সম্বন্ধে এইকপে আভাস দিন! গিয়াছেন__ 
শামি কি আমার ক্ষুদ্র জীবনকে প্রভুর কাধ্যে লাঁগাইক়া! আপনাকে 
ধন্ধ মনে করিতে পারিব?” শৈশব জীবনেই এলিজাবেথের অর্তরে 
ধর্মভাৰ ফুটিয়া উঠিয়াছিল ৮ 


এলিজাবেথ ফাঁই। ৫৩ 
১৭৯৯ সালে এলিজাবেথ গ্রকাশ্তৰপে কার্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 
এই সময়ে তিনি একটি রবিবাসবীয় নীতি-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। 
তাহাতে বহুসংখ্যক বালকবাপিকা উৎস্ুকচিত্তে তাহার উপদেশ 
শ্রবণ কব্িত। বিদ্যালয়টী খুলিবার সময় একটি মাত্র বালক ছিল, 
পরে ছাত্র ও ছাত্রীর ৭ংখা। সত্তর পথ্যস্ত বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি 
যখনই সময় পাইতেন, তখনই ছুটিয়া গিয়া গবীব ছুঃখীর অবস্থা 
পরিদর্শন কবিতেন; এবং যাহার যে অভাব দৃষ্টিগোচর হইত, প্রাণ- 
পণে তাহা পুরণ করিতে যত্ব ও চেষ্টা করিতেন। বন্ত্রহীনকে বন্ত্রদান, 
ক্ষুপাতুরকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, এলিজাবেথের নিত্য ব্রত 
ছিল। পুরাতন ছিন্নবন্ত্র শেলাই করিয়া! অসহায় রোগীদিগের জন্ক 
হাসপাতালে হাসপাতালে প্রেরণ করিতেন। কোঁথায়ও ভাল পুষ্স 
পাইলে যত্ব করিয়া রোগীদিগকে উপহার দিয়! ফ্লতার্থ হইতেন। 
সাধারণতঃ ধর্্পরায়ণ নরনারীগণ গম্ভীর হইয়। থাকেন, কিন্ত 
এলিজাবেথ ইচ্ছা! করিয়া কথনও গাস্তীর্য্যের ভাব ধারণ করিতেন 
না। যখন হাসিতেন, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন, এবং বিশুদ্ধ সামাজিক 
আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন | 
১৮০০ খুষ্টাবের ০৯শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডননিবাঁসী জোসেফ 
ফ্রাই নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির সহিত এলিজাবেথের উদ্বাহক্রিরা 
সম্পন্ন হয়। দ্বিবাহিত হইলে লক্ষ্যত্র্ হইতে পারি,” এলিজাবেথ 
এই কথা ম্মব্ূণ কানয়। অনেকবাব বিবাহ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু জোমেফের সঙ্গে কথাবার্তী কহিয়া যখন 
তাহার সমস্ত মতামত অবগত হইলেন, তখন নিশ্চিন্ত মনে 
বিবাহে সম্মতি দিলেন। ভাবী স্বামীর সহিত এ রূপ এঁকমত্য না 
হইলে কর্তব্যপরায়ণা এলিজাবেথ ক্লুখনও বিবাহ করিতেন কিন! 


৫৪ নারী-রতু-মালা 


সন্দেহ । বিবাহের পর ফ্রাইদস্পতি লণ্নের একটী সুন্দর প্রাসাদে 
আসিয়! বাস করিতে লাগিলেন। 

এলিজাবেথ ক্রমে এগারটী সন্তান প্রসব করেন। তিনি এমনই 
কর্তব্যপরায্পণ! ছিলেন যে, দাস দাসী ব অপর কোন লোকের হস্তে 
সম্তানগণের ভার দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। চেষ্টা ও যত্বের 
ভাবে পাছে একটা সম্তানও বিপথগামী হয়, এই ভয়েই তিনি সর্বদা 
জন্থির থাকিতেন। তিনি প্রতিমুহূর্ত সন্তানগণের সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিতে চেষ্ট। করিতেন। যখনকার যে কর্তব্য তাহা। যথারীতি 
সম্পর় না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। সম্তানগণ যন্দি 
কোন বিষয়ে কষ্ট প্রকাশ করিত, তিনি তঙ্জন্ত যত্পরো- 
ন্নান্তি হুংখিত ছইতেন। তিনি ভাবিতেন,_-প্আমি বদি যথো চিত- 
রূপে শিক্ষা দিতে পারিতাম, তবে কি ইহাদেব প্রাণে অসসন্তোষেৰ 
ভাব আসিতে পারিত?* হায়! ভারতে যদি এমন ছুই ঢারিটীও 
মা থাকিতেন, তবে বুঝি এ দেশের এমন ছুর্গতি তইত না। তিনি 
সাধারণ গৃহিলদিগের স্তায় দাস দাসীকে কটুকথা বলিতেন না। কেহ 
যদ্দি কোন অপরাধ করিত, তিনি এমন তাবে তাহার দোষ দেখাইয়। 
দিতেন থে, ভাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ক্রেশ হইত ন!। বরং 
তাহার উপদেশানুসারে তাহার। আনন্দিত ও উতসাহ্তচিত্তে আপন 
জাপন দোষ সংশোধনে বাগ্র হইত। প্রেমময়ী এলিজাবেথের এমনি 
শক্কি ছিল! ওগবানের সহিত তাহার নিত্যযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। 
তিনি প্রার্থনা না করিয়া কোন কার্ধে হস্তক্ষেপ করিতেন ন!। 
প্রার্থনার ভিতর দিয়া তাছায় জীবনের সমস্ত সমস্যা পূর্ণ হইত । 
ভীত হইলে ব বিপদে পড়িলে, প্রার্থনার দ্বারা বল লাভ করিতেন। 
তিনি প্রার্থনাকে তীহার, জাত্ব'র অনর্গল করিয়া তুলিয়াছিলেন। 


এলিজাবেথ ফাই । ৫৫ 


বিবাহের পর, আট বৎসরকাল তাহার মাথার উপর দিয়! নানাবিধ 
সাংসারিক বিপদ আপদ চলিয়! গরিয়াছিল। তথাপি তিনি ক্ষণেকের 
জন্যও ভগ্নোদ্যম অথবা ভীত হন নাই। তিনি এই সম্বন্ধে এক স্থানে 
লিখিয়াছেন £--"এই আট বৎদরকাল যে নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়! 
অবিচলিত ভাবে অতিক্রম করিয়াছি, তজ্ন্ত প্রভুকে ধন্যবাদ। 
তিনি কৃপা করিয়া বিপদে ফেলিয়াছিলেন বলিয়াই আমাকে আমি 
ভাল ব্ধপে চিনিভে পারিয়াছি । নতুবা আমার কি গতি হইত, জানি 
না। বিপদ যেমাহষের পবষ বন্ধু, এ কথা যেন কখনও তুলিয়! ন! 
যাই ।” 

১৮০৮ খুষ্টান্দে শাহাব শ্বশুর মহাশয় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হই! 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এলিজাবেথ সেই সময় যে রূপ ষত্বের 
সহিত পিতৃস্থানীয় শ্বশুরের সেবা! ও শুরু! করিয়াছিলেন, তত্রপ 
কোনও দেশের কোনও পুত্রবধূ করিতে পারেন কি না ন্দেহ। ইছার 
কিছুকাল পবই এলিজাবেথেব পিতাঁরও মৃত্যু হয়। এককালে পিত। 
ও শ্বশতবকে হারাইয়া তাহাব প্রীণ বড়ই উদাস হইয়া পড়ে। পবে 
মনেব শাস্তির জন্ত পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্ল্যাসেটে 
গিয়া অবস্থান করেন। এইখানে আসার পর তাহার কর্মক্ষেত্র গ্রচুর 
পরিমাণে বিস্তৃত হইয়। পড়িল। গরীব ছুঃঘীর জন্য কিছু করিতে পারেন 
কি না, এই চিস্তাই তাহার প্রাণে লর্ধদ1! জলিত। শ্বশুর ও পিতার 
শোকে সেই চিস্তাশিখা আরও প্রথর হইয়া! উঠিল এবং তিনি নানাবিধ 
জনহিতকর কার্ধেয হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই খকটী 
বালিক।-বিদ্যাঁলয় সংস্থাপন করিলেন। তাহার থন্দর শিক্ষা গ্রপালীর 
কথ গুনিম্ধা সকলেই আপন আপন কন্তাকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে 
লাগিলেন, এবং দিন কয়েকের মধ্যেই ছাত্রীসংখ্য। সবত্তর পর্য্যন্ত হইল। 
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ৰালিকাদিগকে পুস্তক পাঠ ব্যতীত নানাবিধ কার্ধাকবী বিদ্যাও শিক্ষা 
দিতেন। এতস্ডিন্ন গরীব ছুঃবীর্দের ণীত ও লজ্জা নিবারণের ষ্ঠ 
একটি গোষাকেব কারখান। ও দবিদ্র রোগীদের সাহায্যার্থে উষধালয় 
প্রতি সংস্তাপন করিলেন। এই সকল কাবখানাব কাধ্যে উপায়- 
হান নবনাবীদ্িগকে নিযুক্ত কবিয়া তাহাদেব জীবিকানিব্বাহে 
সংগ্তান কবিয়া দিতেন। বখন শীতেব প্রাছুভাব হইত, তখন 
এপিজাবেখ রাশি বাশি গরম পোষাক লইয়! পথে পথে ঘুরি] 
বেডাহতেন। বখনি কোন শীতক্রিষ্ট নবনারীর সহিত সাক্ষাৎ 
হ্হঠ, তথনি তাহাকে উপযুক্ত পবিচ্ছদ দান করিতেন। শীতের 
অধিকাংশ কাল এইবপ কবিতেন। যাহাতে সন্তানগণের উগযুক্ষ 
শিক্ষা হয়, তজ্জগন্ত এ প্রকাঁর বন্ত্রদানের সময় তাহাদিগকে 
সঙ্দে কবিরা লইয়| যাইতেন এবং আপন হস্তে বস্ত্র বিতরণ 
কবিতে তাহাদিগকে অনুমতি দিতেন। পরিচ্ছদ বিতবণের সময় 
উষধেগ্ বাস্মও সঙ্গে থাকিত। কাহীবও কোন পীড়ার কথা শুনিলে, 
তিনি ছুটিরা গিয়া উপযুক্ত ওষধ দান করিয়! যথাসাধা সেবা ও 
শুঞএধা করিতেন। তিনি যে গরীন ছুঃখীদের কেবল বাহ্িক 
অভাব দৃবীভূত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এমন নহে, ছুর্নীতিপরায়ণ 
নরনারীকে সব্বদ1 উপদেশ দ্রিতেন এবং তাহাদের মধ্যে ধর্পুস্তক 
বিতরণ করিতেন। অসহায় ণরনারীর ছুঃখে তীাহাৰ প্রাণ সর্বাদ। 
কাদিত। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নিউগেটস্থ কারাবাপসিনীদিগেব ছঃখকাহিনী 
শুনির! তিনি বড়ই অস্থির হইয়। পড়িলেন এবং তাহার প্রাণ এতদৃব 
ব্যাকুল হইল যে, তৎক্ষণাৎ জনৈক মহিলাকে সঙ্গে কবিয়। নিউগেটস্থ 
কারাগারে না গিয়া স্থির থাকিতে পাবিলেন না। তিনি তগাষ 
উপস্থিত হইয়। যে ভীষণ দৃপ্ত, দেখিলেন, তাহা বর্ণনা কবিতেও 
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লেখনী পরাস্ত হয়। তিনি দেখিলেন, প্রায় তিন শতাধিক নারী 
একটা ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ হইয়! রহিয়াছে । তিনশতাধিক স্ত্রীলোক একই 
গৃহে শয়ন, বন্ধন এবং ভোজনেব কার্য্য নিব্বাহ করিতেছে। ধুম ও 
আগ্রশিখায় চারি'দক অতি কদাকার হইমাছে। ইহাৰ মধ্যে শিশু, 
বালিকা, বুবতী, প্রৌঢা, বৃদ্ধা সব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকই আছে। অধি- 
কাংশেবই প্রকৃতি উগ্র, কলহপ্রিয় এবং ছুদ্দীস্ত। ৫কহ কলহ 
কাবতেছে, কেহ মাবামাবি করিতেছে, কেহ নানাবিধ অশ্লীল ভাষায় 
গালাগালি কবিতেছে, কেহ পবস্ব অপহবণেব চেষ্ট/ করিতেছে, কেহ 
কেহবা আপন আপন অদৃষ্টেব কথা স্মরণ কবিয়া বোদন করিতেছে। 
কোথায় বা অজ্ঞ।ন সম্তানগণ ছুর্নীতিপবায়ণা জননীব অভীষ্ট সাধনের 
চেষ্টা ক্রতেছে। এই সঙ্কীর্ণ গৃহে, তক্তপোষ বা অন্ত কোন প্রকার 
শয়নেব উপকরণ ছিল না। ছিন্ন কন্থা এবং মাদ্ধর পাতিযাই সেই 
সেতসেতে মেঝের উপর সকলে শয়ন করিতেছে । তাহাও সকলের 
ভাগ্যে জুটিযা উঠিতেছে না। সকলেব পাবধানেই ছিন্ন বস্ত্। তন্মধ্যে 
কেহ বা অদ্ধনগ্ন। কোন কোন স্ত্রীলোক দশকদিগেব নিকট সুরা 
পানেব নিমিন্ত গয়স। ভিক্ষা! চাহিতেছে। সুবিধা পাইলে অপহরণ 
কবিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। নিউগেট কারাগারের ক্ত্রীবিভাগের 
এই ভীষণ দৃপ্ত দেখিয়! দয়াবতী এলিগ্গাবেথের অশ্রসাগর উথলিয়! 
উঠিল। তিনি ভাবিলেন, “ইহাদেব জন্ত যা্দ কিছু কবিতে না 
পারি, তবে এ অসার জীবন রাখিয়া ফল কি?” সেই দময়, সেই 
নরকে দড়াইয়াই, ভগবানের নামে এই ছুর্ভাগিনীদের উপকারাথে 
তাহার জীর্বন উৎসর্গ করিলেন। এইবারে তিনি ষদ্দিচ বিশেষ 
কোন উপকার করিতে পারিলেন না, তথাপি সঙ্গে করিয়া যে 
নকল নবপরিচ্ছদ আনিয়াছিলেনু, তাহা সেই ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা 
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নারীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে কারাগার হইতে 
বহির্ঘত হইলেন । 

ইহার পর তিনি একটী সন্তান প্রসব করেন। বারবার 
সন্তান প্রসব, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং পারিবারিক শোকে তাহাব 
শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পডে। তজ্জন্য গ্রায় তিনবর্ষকাল কোন 
প্রকার জনহিতকর কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। হঠিন 
বৎসর পরে, যগন তাহার শরীর একটুকু ভাল হুইল, তথন আবাৰ 
কার্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 

ঠিক তিন বৎসর পরে তিনি আধার সেই কারাগাবে উপস্থিত 
হুইলেন। তাহাকে দেখিব! মাত্র সমস্ত কারাবাসিনী সমস্বরে 'আআনন্দ- 
ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি ভিতরে প্রবেশ কবিয়াই স্ত্রীবিভাগের 
গাররুদ্ধ করিয়া সকলকে সন্নেহ বচনে কাছে ডাঁকিয়! আনিয়া তাহ'- 
দের দুরবস্থা, পাপের পরিণাম, সন্তান সম্ততির ক্লেশ, ধর্ম ও নীতির 
আঘশ্তকতা, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার, ও শিক্ষার আবশ্তকতা! 
বুঝাইয়। দিতে লাগিলেন। সব্বোপরি মহাত্ম! ঈশার আত্মত্যাগ 
ও পাপীর প্রতি প্রেমের কথ! বুঝাইয়! দিলেন। সেই পশুপ্রক্কতি- 
বিশিষ্ট কায়াবাসিনীগণ তাহার মধুমাথ! কথা শুনিয়া গলিয়া গেল। 
ঘাহাদের অত্যাচার এবং ছুব্ব্যবথারে সমস্ত কারাগার বিকম্পিত হইত, 
তাহারা আজ এলিজাবেথের সন্েহ বাক্যে দ্রবীভূত হইল। বহুকাল 
পরে দেই মক্ুভূমিতে যেন এক আনন্দের উত্স উৎসারিত হহল। 
পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন--"তোমাদিগকে মন্দপথে যাইতে 
দেখিয়। তোমাদের ছেলে মেয়েরাও অধংপাতে ফাইতেছে। তোমরা 
ঘদি এখন হইভে তাল না হও, ভবে তোমাদের সন্তান সন্ততির কি 
শোঁচনীয় অবস্থা হইবে, একবার চিন্ত। করিয়া দেখ। সেইজন্ত 
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তোমাদেব এবং বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থে এই কারাগাকের 
মধ্যেই জামি শ্রকটি বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব করিতেছি। 
এই প্রব্তাবে তোমাদের মধ্যে যদ্দি কাহারও সহান্তৃতি থাঁকে, 
তবে হন্তোত্তলন কর।” বলা বাহুল্য সেই ছয় শত হুস্ত একইকালে 
উথিত হইল এবং সকলেরই চক্ষে আনন্দাশ্র লক্ষিত হইল। পর" 
দিনই পার্খস্থ গৃহে কথিত বিদ্যালয় সংশ্থাপিত হইল । তাহাতে শিশু 
হুইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষা যুবতীদের পর্যযস্ত পাঠকার্ষে/র সুবিধা করিয়। 
দেওয়! হইল ) এবং সেই কারাবাসিনীদের মধ্য হইতে একটি যুষ* 
তীকে শিক্ষপ্গিত্রীর পদে নিযুক্ত কর! হইল। এই স্ত্রীলোকটী একটি 
ঘড়ী চুরী করা অপরাধে শান্তি পাইয়াছিল। এখন তাহার সন্ধ্যব- 
হারে ফলেই মুগ্ধ হইল। পোনের মাস পরে ইহার অপরাধ 
মার্জিত হয়; কিন্তু ক্ষয়কাশে আক্রান্ত হইর স্বপ্প দিনের মধ্যেই 
সে ইহলোক পরিত্যাগ করে। 

স্কুল সংস্থাপনের পর, ফ্রাই প্রায় সর্বদাই সেই ফাবাগারে গিয়া! 
মারীদিগের সঙ্গে কথা বার্তা কহিতেন। তীহাকে দূর হইতে 
দেখিলেই সকলে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়! লাফাইয়৷ উঠিভ, এবং 
ছুটিয়। গিয়া! জড়াইয়! ধরিত। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেই সকলে 
একখানি টেবিলের চারিপাঁশে বসিত এবং তিনি দকলের হাতে হাতে 
এক একখানি বাইবেল দিয়া নিজে একথানি পাঠ করিতেন । যেধষে 
স্থান তাহারা বুঝিতে পারিত না, তিনি অতি সবল ভাষাক্ন তাহা 
বুঝাইপ্না দ্রিতেম। কোন ফোন সময় বাইবেলের গল্পগুলি মুখে 
বলিতেন, তাহারা! উদ্গ্রীব হইয়| শুনিত। এতদ্যতীত যাহাতে 
তাহার! ছ পয়সা উপার্জন করিতে পাবে, তজ্জন্ত সীবনকার্ধয 
এবং অন্তান্ত আবশ্তকীয়্ ব্যঘসায় শিক্ষা! দিতেন। কারাগারে অব- 
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স্তান কালে তাহারা যে সকল পরিচ্ছদ প্রস্তত করিত, তিনি তাহ! 
বিক্রয় করিয়া! দিতেন। কর্তৃপক্ষগণ ব্থন দেখিলেন, এলিজাবেথ 
ক্রাইয়ের যত্ব ও চেষ্টায় কারাগারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তখন 
তাহার যৎপরোনান্তি সুখী এবং বিস্মিত হইয়া তাহাব উপদেশান্- 
সারে কারাগাব সমূহ সংস্কাব করিতে লাগিলেন। 

যে সকল কয়েদী মুক্তিলাভ করিয়া চলিয়া যাইত, তাহারা 
এলিজাবেথকে ভূলিতে পাঁবিত না। তাহার! প্রায় সর্বদাই ক্লতজ্ঞতা- 
পুর্ণ ভাষায় তাহাকে চিঠি পত্র লিখিত। এলিজাবেথের ষত্বে কত 
মানুষ দেবতা হুইয়। গেল, কে তাহাব ইয়ত্বা কবে? এলিজাবেখ যে 
কেবল ইংলগুকেই তীহার কাধ্যক্ষেত্র করিয়! ছিলেন এমন নহে, ক্ষান্দ, 
জান্মেনী, ডেনমার্ক এবং ইযূরোপের অন্তান্য প্রধান প্রধান স্থানের 
কাবাগাব এবং হাসপাতাল সমৃহও পরিদর্শন করিয়াছিলেন! স্থানে 
স্থানে মহিলাব! সত! দমিতি করিয়া তাহার কুত প্রণালী অন্সাবে 
কাবাসংস্কার এবং দেশের অন্তান্ত অভাব দূরীকরণে যত্রবতী হইয়া" 
ছিলেন। ডেনমার্কের রাজা ও রাণী নিমন্ত্রণ কবিয়া তাহার 
সহিত এক টেবিলে আহার কবিয়াছিলেন ; এবং যে ষে উপায় অব- 
লম্বন কবিলে কারাসংস্কাব হইতে পারে, তাহ! তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন। সেই সময় ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর মহিল! এলি- 
জাবেখেব সঙ্গে আলাপ করিয়। কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

ইহার পর তিনি গুনিতে পাইলেন যে, নির্বাসিত নব্লনারীগণ 
জাহাজে কবিয়্া অপরস্থানে নীত হইবাব সময় বড়ই অত্যাচরিত 
হয়। তিনি এই কথ! শুনিয়। আর স্থিব থাকিতে পারিলেন ন|। 
একাকী দীনহীনার স্যার সেই কর়েদীদের সঙ্গে জাহাজে করিয়! 
চলিলেন। তিনি দেখিলেনু, জাহীজস্থ পশুদিগকে যে বধ বত্ব করিয়া 
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নেওয়া হয়, এই হতভাগ! ও হতভাগিনীের প্রতি তদ্রপ ব্যবহাবও 
কর! হয় না। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া কীদিয়া ফেলিলেন। 
ডেকের উপবিভাগে তাহাদের মধ্যে বসিয়! প্রার্থনা ও বাহবেল 
পাঠ করিতে লাগিলেন। নির্বাসিত নবনারীগণ তাছাব এই অকৃত্রিম 
ধন্মভাব এবং সহাহুভূতিতে একবাবে গলিয়! গেল। পরে নিউগেটস্থ 
কানাবাসিনীদের ন্তায় ইহাদেব মধ্যেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল । 
ইহা ছাডা তিনি অনেকগুলি বাতুলাশ্রমও পরিদর্শন এবং সংস্কার 
করিয়াছিলেন। 

গবীব ছুঃথী বলিয়। তিনি কাহাকেও দ্বণা করিতেন না। এক দিন 
তিনি যখন গাড়ী করিয়া কোন স্থানে যাইতেছিলেন, তখন দেখিতে 
পাইলেন, এক জন কাঠুবিয়া তাহার কাঠের বোঝার পার্থে আহত 
অবস্থায় পড়িষা রহিয়াছে। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া! স্তির থাকিতে 
পাবিলেন না। মা যেমন সন্তানকে বুকে করে, তেমনি করিয়। 
কোলে তুলিয়া যথোচিতবূপে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। পরে 
যখন সে সুস্থ হইল, তখন তাহাকে স্বয়ং বাডীতে রাখিয়া! আসির! 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 

বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমুদ্রের ধারে বাদ করিতেন। তখন তাহাব পদ- 
ব্রজে কোথাও যাতায়াত করিবার শক্তি ছিল না। চক্রবিশিষ্ট চৌকিতে 
উপবেশন করিয়া গন্জব্য স্থানে যাতাধাত করিতেন। এই অবস্থায়ও 
তিনি নাবিকদিগকে বাইবেল বিতরণ করিতেন এবং উপদেশ দিতেন। 
এই প্রকাঁরে খাটিতে খাটিতে ১৮৪৫ খুষ্টান্ের ১৩ই অক্টোবর তারিথে 
গবীব ছুংখীর জননীস্বরূপা শ্রীমতী এলিজাবেথ ফাই ইহলোক 
পবিত্যাগ করেন। ইহলোক“পরিত্যাগের পূর্বে কেবল এই বলিয়া- 
ছিলেন :--“হে আমার প্রভু ! ভোমার্‌ দাসীকে রক্ষা কর!” ধাহারা- 
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বলেন ছেলে মেদ্বে এবং ঘর নংসার লইয়৷ মংসারের অন্য কোন কার্য 
করা যায় না, তাহার! এই দয়াবতী নারীত্স কাধের কথ স্মরণ করিয়া 
জীবন-পথে অগ্রসর হইবেন কি? 
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কুমারী মেরী কা্পেন্টার । 










| রড হিতৈষিপা, নারী জাতির পরম বন্ধু, কুমারী 
্ণ|মেরী কার্পেন্টারের নাম তারতবাঁসী ও ইংলগ্ডের 
দীন দরিদ্রের নিকট চিরন্মরণীয়। তাহার পুণ্য” 
ধা] কাহিনী শ্রবণ করিতে কাহার ন! ইচ্ছার উদ্রেক 
হয়? ১৮০৭ থুষ্টার্ষের ৩রা এপ্রিল তারিখে, 
ংলগের অন্তর্গত একজিটার নগবে, খ্বনামখ্যাত 
বারি ও সুবিজ্ঞ ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টাবেব গ্রহে মেরী জন্মগ্রহণ 
করেন । মেরী, কাপ্পেন্টাব দম্পতির প্রথম সন্তান। ডাক্তার কাপেণ্টার 
এক্জিটারের প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন। তাহার সৎস্বভাৰ, বিনয়, 
ধৈর্ঘা ও জ্ঞানের প্রভাবে তর্দেশৰাসী তাবৎ নরন।রী মুগ্ধ ছিল। 
সেরী ব্যতীত কার্পেন্টার সাহেবের আরও ছটী পুত্র এবং দুটী কন্ত! 
ছিল । তম্মধ্যে মেরীর বুদ্ধি, বিদ্যা, ঘিশেষত: স্থৃতিশক্কতি সর্বাপেক্ষা 
প্রথর ছিল। মের়ীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন কার্পেন্টারগৃহিণী 
আপন সম্তানগণকে লইয়া! একদ! নিকটবর্তাঁ ডেভিড পাগাডে গ্িয়া- 
ছিলেন। তিনি থাহাড়ের শোভা মুগ্ধ 'হইয়! বলিয়াছিলেন, “আহা! 
এমন ন্ুন্দর পাহাড় 'সমরা কখনও দেখি নাই।” সত্যপনায়গ! 
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কুমাৰী মেরী কাপেন্টার। 

অপূর্ব স্থৃতিশক্তিধারিণী মেরী অমনি বলিয়! উঠিলেন_-"ন! মা, আমর! 
ত এক বৎসর পূর্বে এইস্থানে আসিয়াছিলাম।» মেরীজননী খলি- 
লেন-_-"না মেরী, তুমি ভূল বলিতেছ +* মেরী গম্ভীব ভাবে বলিয়! 
উঠিলেন-_"স। মা, আমর আসিয়াছিলাম ।” তখন শ্তাহাব স্মরণ হইল, 
কিছুকাল পৃব্বে কোন স্থানে যাইবার ময় এই পাহাড়ে কিন্বৎক্ষণের 
জন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন। মেবীর বয়স তখন ছুই বংসর চারি 
মাল মাত্র। মা সন্তানের এই প্রকার স্থৃতিশক্ষির পরিচয় পাইয়। 
স্ববাক্‌ হুইয়! গেলেন। 
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কাজ কবিবার প্রবল ইচ্ছা মেরীৰ শৈশব জীবনেই পবিস্কুট 
হইয়াছিল। একদা ডাক্তার কার্পেন্টার আপন সন্তানবর্গে পবিবেষ্টিত 
হইয়া কোন স্থানে যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে একজন কৃষক শন্ত 
ক্ষেত্রে কার্য কবিতেছিল। তাহাকে কাজ করিতে দেখিগা বালিকা! 
মেবী বলিষা উঠিলেন__“আমিও কাজ করিব।” কেহই তাহাকে 
নিরম্ত করিতে পাবিলেন না। অবশেষে ডাক্তাব কার্পে্টাব তাহাৰ 
হাতে একটা ছোট লাঠি দ্িলেন। মেবী সেই লাঠি দিষা কতক্ষণ 
শন্তের শিশ. সংগ্রহ করিয়! পরে তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। গবে 
যে ফুলের সৌরভে চারিদিক মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার পগ্চিয় মুকুলেই 
পাওয়া গিয়াছিল। 

কর্তব্পবায়ণ স্ুবিজ্ঞ ডাক্তার কার্পেন্টারের যন্ত্রে কুমাবী 
কাপেন্টার অতি অন্নদিনের মধোই লাটিন, গ্রীক, স্থকঠিন গণিত শাস্ত্র 
এবং সাহিত্য আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। এতডিন্ন গৃহস্থালীব কাজ 
কন্ম্েও তিনি সবিশেষ পাবদর্শিনী হইয়া! উঠিলেন। 

১৮১৭ সালে ডাক্তার কার্পেপ্টার একজিটার পরিত্যাগ কবিয়। 
ব্রিষ্টল নগরে আমেন। এই খানে আসাব পর তাহার কার্য অধিক 
মাত্রায় বদ্ধিত হয়। প্রীত্যাহিক দিবা-বিদ্যালয় ভিন্ন একটা রবিবাসবীয়্ 
নীতি-বিদ্যালয়ও সংস্থাপন করেন। কিছুকাল পব ডাক্তার কার্পেণ্টার 
যখন কার্যযভাঁবে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন প্রাত্যাহিন্চ 
বিদ্যালয়টী বাধ্য হইয়। তুলিয়া! দিলেন। বিদ্যালয় উঠিয়া যাওষায় 
একটি বাঁলিক। বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবাব জন্ত মেরীর প্রাণে প্রবল 
আকাজ্ষা! হয়; তদনুসারে উপযুক্ত জ্ঞানলাঁভ করিবার জন্য তিনি 
ত্নী এনাকে লইয়! কিছু দিবসের জন্ত ফরাপী দেশ ভ্রমণ করিয়া 
আদিলেন। ব্রিষটলে প্রত্যাগুত হক! মা ও তগ্ীগণের সাহায্যে একটী 
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বালিক বিদ্যালয় সংস্কাপন করিলেন এবং প্রভূত যত্ব ও অধ্যবসায় 
সহকাবে নীতি বিদ্যালয়্েব কার্ধ্য কবিতে লাগিলেন । অল্প দিনের 
মধোই উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখা! প্রচুব পবিষাণে বর্ধিত হইল । 

আমাঁদেব দেশেব দবিদ্রদিগেষ অবস্থা হইতে ইতলগ্ডের দরিদ্র 
দিপের অবস্থা অধিকতব শোচনীর়। তর্দেশীয় ঘে সকল দষিদ্র 
তত উপার্জনক্ষম নহে, তাগাবা আপন আপন সন্তানগণকে 
খাইতে দিচ্ছে না পাবিয়া অনেক সময় বাস্তা ঘাটে পরিতাগ 
কবিয়া চপিষা যায়| অপব দিকে এই সকল দবিদ্র ব্যক্তি এমনই অশি- 
ক্ষিত ও অসভ্য যে, অনেক সময় ইহারা পবস্পবেব প্রতি পাশুবৎ 
বাবহাব কবে। ইহাদেব অবস্থা দেখিলে জদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই ন! 
কাদিয়া থাকিতে পাবেন না। দয়াময়ী দীনজননী কুমাবী কার্পে- 
ণাবেব প্রাণ ইহাদেব ছুঃখে গলিয়া গেল। ইহাদের জ্ঞান ও 
নীতি শিক্ষার জন্ত তিনি ১৮৩১ পালে একটা বিদ্যালয় সংস্থা- 
পন কবিলেন। উল্লিখিত বালিকা-বিদ্যালয় এবং শেষোক্ত অনাথ- 
বিদ্যালয়ে তিনি যে কেবল স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা! দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন 
এমন নহে, স্কঠিন গ্রীক ও লাঠিন ভাষা এবং তৎসঙ্গে গারস্থ্য ধর্ঘ 
প্রভৃতিও সাধ্যান্ুদাবে শিক্ষা দিতেন। 

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ছুই জন খ্যাতনামা অতিথি কার্পেন্টার-গ্হে সমাগত 
হন। এক জন ভাবতগৌবব মহাক্ম! বাজ! বাঁমমোহন রায়, অপব ব্যক্তি 
ইখুনাইটেডূষ্টেট নিবাসী ডাক্তাব টুকাবম্যান। রামমোহন রায় ডাক্তার 
কার্পেপ্টাবের সহিত আলাপ পরিচয় কবিবাব জন্ত ব্রিষ্টল নগবে 
উপনীত হন এবং তাহাব গৃহ্থে কয়েক দিন অবস্থিতিব পর রোগা- 
ক্রান্ত হইয়া পড়েন । তীহাব ত্যাগ শ্বীকাব, দয়া, দাক্ষিণ্য ও উদার ধর্ম 
মতেব কথা শুনিয়া মেবী একেবারে সুগ্ধু হইয়া গি্লাছিলেন, এবং 


৬৬ নাবী-বতু-মাল]। 





তজ্জন্ত তিনি সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে অনীব শ্রদ্ধাব চক্ষে দেখিতেন। 
রামমোহন রায় যত দিন পীড়িত ছিলেন, কার্পেন্টার আপন মাআ্ীয়েব 
স্ায তাঁহার সেবা এবং কুশল কামনা করিতেন । ২৭শে সেপ্টেম্বব 
কি ভীষণ দিন! সে দিন যখন রামমোহন বায়েব প্রাণবিয়োগ 
হইল, তখন ভাবতে সর্ধনাশের সঙ্গে সঙ্গে মেবীর হদয়ও »ভাঙ্গিয়। 
পভিল। তিনি এক্টী কবিতায় তাহাঁৰ সেই মর্খযাননা কতক 
পরিমাণে গ্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রাঞ্জাকে লক্ষ্য 
করিয়! লিখিয়াছিলেন,__ 

তোমার অমব আম্মা! ভোমাব অমব নাঁম১-- 

তোমাতে স্বদেণী তব হবে ধন্য অবিবাম; 

সমাধধ হইতে তব সবলে উঠিয়া কথ, 

পরশি তা'দেব প্রাণ লইবে তিদিব যথ। ! * 

পঞ্চবিংশতি বর্ষীর! বুবতীব প্রাণে যে কি গভীর সাধুভক্কি ছিল, 
তাহা এই একটা কবিত। পাঠ করিলেই বুঝা য।। 
মহাত্মা ডাক্তার জোসেফ্‌ টুকাবম্যান৪ অতি পরোপকাবী ও সদা 

শখ লৌক ছিলেন। ডাক্তাব কাপেণ্টাৰকে ব্রিষ্টলনিবাসী আবাল- 
পুদ্ধবনিতা নকলেই যেমন দেবভাঁব ন্তাঁয় ভক্তি করিতেন, টুকার- 
ম্যানও আমেবিকাবাসীব নিকট তেমনি শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতেন। 
টুকাবম্যান পরম ধার্মিক ছিণেন। কাহাবও ছুঃখের কথা শুনিপে 
তাহার চক্ষু হইতে অবিরল বাঁবিধাবা বিনির্গত হইত। কুমারী 
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কুমাৰী মেবী কার্পেন্টাব। ৬৭ 





কার্পেন্টাৰ এই মহৎ ব্যক্কিবও পূজা করিতে ভুলেন নাই। রাজ! 
বামমোহন এবং টৃকারম্যানেব জীবনের প্রতিবিম্ব মেবীর হৃদয়ে অতি 
উজ্জ্লবপে পতিত হইয়াছিল এবং তীহাদের প্রদীপ্ত সেই উৎপাহাগ্রি 
তথায় আমবণ গ্রাজ্জলিত ছিল। 

এই স্ম্য় মেরী প্রাতাহিক এবং ববিবানবীয় কম্ম খ্াতিবেকে দরিদ্র- 
দিগেব্‌ সাহায্যার্থে একটী সমিতি শ্তাপন করেন। এই সভাতে মদেক- 
গুলি মহিলা ছিলেন। তাহাদেব প্রতোকের হস্তে দবিদ্র-পল্লীব এক 
একটী বিভাগেব ভাবস্তস্ত ছিল । প্রতোককে স্ব স্ব বিভাগ বীতি- 
মত পবিদশন কবিতে হইত । দরিদ্রদিগেক মধ্যে যাহারা সাহাযোব 
উপযুক্ত, এই সভা হইতে তাহাদিগকে যথোচিতকপে সাহাযা কর! 
হইত। এই সভাব কাধ্য তিনি অতীন ত্র ও নিষ্ঠার সখিত 
সম্পন্ন কবিছেন। 

১৮৩৯ সালে, 'অতিবিক্ত পবিশ্রম বশতঃ ডাঁক্তাব কাপেণ্ঠাৰ 
অন্তশয় পীভিত হন। ভজ্জন্ত ডাক্তাবগণ দেশ পবিভ্রমণের ব্াবস্চ। 
দেন। ১৮০০ সালে মহামতি ডাক্তার ল্যান্ট কার্পেন্টাৰ খন ইটাপি 
অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন সমুদ্রে নিমগ্র ও অদৃশ্য হন। ইতি- 
পুর্বে বামমোহন বায় ও 'অপবাপব বন্ধুব মৃত্াতে মেবীব প্রাণ শোকা- 
কুল ছিল, এখন পিতার মৃত্যুতে তাহাব কোমল প্রাণ একেবারে 
ভাঙক্ষিয়া পভিল। কিন্তু তিনি কি এট শোকেব আবেগে সাধারণ 
লোকের ন্তান্স তাহাব জীবনের হ'ল ছাডিয়! দ্রিলেন? মেবী তেমন 
মেয়ে ছিলেন না। তীাহাব গ্রাণে থে প্রশীশক্কি ছিল, সেই এশী- 
শক্তির প্রভাঁবেই তিনি আবার কার্যাস্োতে আপন জীব্নতরণী 
ভাাইয়া দিলেন। 

১৮৪৪ খুষ্টাবধে তিনি 'ধ্যান 'ও প্রার্থনা” নামে এক গানি গ্রন্থ গ্রচান 


৬৮ নাবী-রত্ব-মালা। 


করেন । এই গ্রন্থে তাহার প্রাণের গতীব ধর্্ভান্কের পবিচন্ঘ পাওয়া 
গিয়াছিল। সাধারণ্যে এই গ্রন্থের এত আদব হইয়াছিল যে, অল্প দিনের 
মধ্যেই তাহাৰ প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাক । 

এই সময় চন্মকাব পঙ্থু মহামতি জন্‌ পাউওস্‌ দরিদ্রদিগেব 
শিক্ষাসন্বন্ধে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইহলোক পবিত্যাগ কবেন। দবিদ্র 
বালক বালিকাদের জন্য পৃব্ব হইতেই মেরী চিন্তিত ছিলেন। জন 
পাউওসেব মৃত্যুতে তাহাব প্রাণে এক নূতন ভাবেব সূত্রপাত হইল। 
অতুল অধ্যবসায় এবং যত্রসহকাঁবে তিনি ব্রিষ্টল নগবে দবিদ্র বালক 
বাপিকাদের জন্য একটী বিদ্যালয় ( [২৪260 5০০০1) সংস্থাপন 
কবিলেন। যে অবসরটুকু ছিল, মেবী তাহাও এহ স্কুলে জন্য 
বায় করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটা উন্নতি লাভ 
করিল। ১৮৪৬ খুষ্টাব্েব ১লা আগস্ট তারিখে এই স্কুল সংস্থাপত 
হয়। সেই দিনই ভয়ঙ্করী দাসত্ব গ্রথ! উঠিয়া গিয়া স্তুমৃত্য ইংলগ্ডেৰ 
কলঙ্কমোচন ভয় । 

মেবী কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইম্বাই দেখিলেন যে, কাবাগারবাসী 
বালক বালিকা অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকদিগের শিক্ষাৰ কোন 
প্রকার স্ুবন্দোবস্ত নাই। ববং কুসংসর্গে বাস করিয়া তাহাবা যৎ- 
পরোনাস্তি কুশিক্ষা লাভ কবিতেছে এবং চাবিদিকের নৈতিক বাষুকে 
দ্বধত করিষা ফেলিতেছে। তাহার প্রাণে একবাব যাহা জাগিত, 
তিনি তত্ক্ষণাৎ তাহা কাধ্যে পরিণত না! কবিয়া ছাড়িতেন না। কাবা- 
গার সংস্কাবসন্বন্ধে গবর্ণমেণ্টেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিবাব জন্য, তিনি ১৮৫৯ 
-সালে “অপরাধী বালক বালিকাদের জন্য সংশোধন বিদ্যালয়” * নামে 





+.06002210 ১0090151007 006 01071076170 005 66715)708 
055565 2170. 002 ৭00510116 0166170625 





কুমারী মেরী কাপেন্টার । ৬৯ 


একথগু পুস্তিক1 প্রচার কবেন। তিনি প্রথমতঃ অভীষ্ট বিষয়ে অন্কত্ত- 
কাধ্য হুইয়। পরে গবর্ণমেণ্টেৰ মনোযোগ আকর্ষণ কবিতে সক্ষম হইয়। 
ছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টান, স্ুপ্রসিঞ্জ কবি লর্ড বায়রণের পত্রী শ্রীমতী 
লেডি নোয়েন বায়বণ, অপরাধী বালিকাদেব শিক্ষার্থে একটী সংশো- 
ধন বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অভি প্রাযে, ব্রিষ্টল নগরে একটা সুন্দর 
বাটা ক্রয় কবিয়া দেন। এই বাটীতে প্রথমতঃ দরশটী বালিকা! লইয়। 
মেরী কাপ্পেন্টার ক্রাধ্যারস্ত করেন) কিন্তু ১৮৫৬ সালে ছাত্রী সংখ্য। 
ৰাধান্ন পর্যন্ত হইয়াচ্িল। মেরীব কর্তৃত্বে এই বিদ্যালয় হইতে শত শত 
বাপিকা,_যাহাব। চৌধ্য অপরাধে কলঙ্কিত হইরাছিল,-_বিদ্যা বুদ্ধি, 
জ্ঞান ও ধর্মে অলঙ্কৃত। হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারে প্রবেশ কবিহে 
সক্ষম হইয়াছিল । এই মহৎ কারধ্যের মূলে কুমারী কাপ্পেন্টারের কত- 
খানি প্রেম ছিল, তাহ! ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 

[মল পর্চীশৎ নম বার্ম পদার্পণ কবিধাই মাতৃহাব! হন। সংষারের 
সহিত তাহার যে এক মাত্র বন্ধন ছিল, তাথাওছিন্ন হইল। এখন 
দমগ্র প্রাণটা জগতের সেবায় নিযুক্ত হইল। 

১৮৬১ সালে মেবী আয়র্লগ্ডেব অন্তর্গত কারাগার সমূহ পরিদর্শন 
কবেন , এবং তাহাতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা অতি সরল, 
প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া সাধাৰণ্যে প্রচার 
করিয়াছেন। অপবাধী বালক বাঁপিকাদিগকে লংশোধন কুরিবার জন্ত 
তিনি ঘে উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বয়স্ক অপ- 
রাধী সত্বন্ধেও দেই উপাঁক্জ বলম্বন ফবিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
ছঃথের বিষয়, এবারে তিনি কৃতকার্য হুইত্বে পারেন নাই। 

ইহার কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত মনো- 
মোহন ঘোষ মহাশয়ছয় অধ্যয়নার্থে ইংলে গমন করেন । তথা 


৭৩ নারী-রত্ব-মাল!। 


কুমারী কার্পেন্টারের সঞ্িত তাহাদের আলাপ হয়। ইচাদেব সঙ্গে 
আলাপ করিয়া তিনি ভাবতবর্ষে আসিবাব ভন্য ব্যাকুল হন। এই 
সময় তাহার বয়স ষাট বৎসর । এই বয়সে বাঙ্গালী অকর্মণা হয়, 
অপরাপর জাতীও বিশ্রাম অন্বেষণ করে। কিন্ত মেবী কার্য করিবার 
জন্যই যেন বিশেষকপে €প্ররিত হইয়া! ছিলেন। তাই এই বুদ্ধাবস্থায় 
স্থবিশাল সমুদ্র পার হইয়! সুর ভাবতবর্ষে আসিতে প্রস্তত হই- 
লেন। ইংলগ্ ছাডিবার পূর্ব, "ইংলগ্ডে রাজা রামমোহনের শেষ কাণ 
[19956 0859 17 [5051900 ০11২918. 7২8101001)81) 1২8] নামক 
একথানি গ্রস্থ ভারতবাসীদের জন্তই বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেন, 
১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত মনোমোহন খোবেক মহিত 
তিনি ভারতবর্ষে আগমন কবেন। 

প্রথমতঃ তিনি বোশ্বায়ে পদার্পণ করেন। সেখান হইতে আহ'ঙগদা- 
বাদে জজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরেব গৃহে কিছুকাল অবস্থিতি কবিয়া 
সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয় পবিদর্শন কবেন। আহাঙ্গদাবাদ 
হইতে স্থরাটে যান। এই স্থানে জনৈক দেশীয় মহিলা তাহাকে একখানি 
অভিননন পত্র দেন। সেই পত্রেব শীর্ষদেশে “প্রিয়মাত:” বলিয়া 
সম্বোধন ছিল। অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া কুমারী কাঁপ্পেন্টীর বডই 
সুখী হইয়াছিলেন। স্ুৰাট হইতে আবার বোস্বায়ে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া! অনেকরুগুলি বিদ্যালয় পবিদর্শন করেন। সেখান হইতে পুন। 
এবং পুনা হইতে মান্দ্রাজে উপনীত হন, এবং তথায় অনেকগুলি, 
বন্ধু লাভ করিয়া! যত্পরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ কবেন। কলিকাতায় 
তৎকালীন গবর্ণর জেনাবেল সার জন দোবের ছারা নিমন্ত্রিত হইয়! 
গবণমেন্ট প্রাসাদে বাস কবেন। এখানে আগিঙ! শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, ভাক্তার গুভিভ চক্রবর্তী, 


কুমারী মেরী কার্পেন্টাব । ৭১ 





পাত্রী লং এবং অপরাপর বন্ধুবর্গের সহিত অনেকগুলি দেশীয় বিদ্যালয় 
পরিদর্শন কবেন। একদিন উড়ো! এট্‌ কিনসন্‌ ও বিদ্যাসাগবের সঙ্গে 
উন্তরপা! স্কুল পবিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মেই সময় বিদ্যাসাগব 
মহাশয় গাডী হইতে পড়িয়া যান। এই ঘটনা উপলক্ষ কবিযা 
স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক ধীবাজ যে গানটা বচন। করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে 
উদ্ধৃত হইল ,_- 
অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে, 
ধাট বৎসব বয়স তবু বিবাহ না করেছে, 
কবে তুল্ছে তোলা পাডী, এবার নাইকো ছাডাছাডি, 
মিস্‌ কার্পেন্টার সকল স্কুল বেডিয়ে এসেছে। 
কি মান্রাজ কি বোস্বাই সবই দেখেছে, 
এখন এসে কল্কাতাতে ( এবার ) বাঞগালী/দর নে পড়েছে । 
উত্তবপাভা! স্কুলে যেতে, বডই বগড় হলো পথে, 
এট্কিন্সন উদ্রো। আব সাঁগব সাঙ্গতে। 
নাড়া চীডা দ্রিলে ঘোডা। মোড়ের মাখাতে 
গাড়ী উন্টে পল্েন সাগব, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে ॥ 
১৮৬৭ খৃষ্টান্ধেব মার্চ মাসে বোম্বীই টাউন্হলে তাহাকে এক 
অভিনন্দন দেওয়! হয়। তাবপব ইংলগ যাত্রা কবেন। তশ পর, 
বংসর আবাব প্রত্যাবর্তন করি: তিনি “কাবা-শাসন- প্রণালী” এবং 
“ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষা সগ্বন্ধে মন্তব্য” নামে দ্ুইখানি পুস্তিকা প্রচার 
করেন। পরবৎসরে ্ভারতে-ছয়-স!ম? নামে আরও একথানি 
পুস্তক প্রচার কবেন | এই বই থানি রাজ] বামমোহনের ছারগীয় 
আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ কবেন। 
১৮১৮ সালে তাহারই যত্ব ও*চেষ্টুয় বোগ্াই স্ত্রী'নম্াল-বিদ- 


৭২ নাবী-বত্ব-মালা। 





লয়েব জন্ত গবণমেন্ট বার্ষিক ১২০০ সহত্র টাকা বৃর্তি নির্ধাবপ করেন 
এবং গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অন্ুরোর্ধে তিনিই প্র স্কুলে তব্বাবধায়িকা 
পদে নিযুক্ত হন্‌। কিন্তু পরবর্তী বর্ষের প্রাবস্তেই শাবীরিক অসুস্থতা 
এবং অন্তান্ত কাবণে তিনি ইংলগ্ডে চলিষা ষাইত বাধা 
হন। কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়াই কি তিনি স্থিব থাকিতে পাবিলেন ? 
তাহার প্রাণ ভাবতেব ভ্ুববস্থায় কাদিষ! উঠিষাছিল, তিনি কোন্‌ 
প্রাণে স্থির থাকিবেন £ কিছুকাল পবে, তান আবাব ভাবতবর্ষে 
ফিবিয়া। আসলেন । এপার তিনি এই চাঁকিটা বিষয়ে বিশেষ ভাবে 
হপ্তক্ষেপ করেন-(১ )স্ত্রীশিক্ষা (২) কারা সংস্কাব (৩) সণশো- 
ধন এবং শ্রমজীবী বিদ্যালয় (৪) স্ত্রী-কর্ম্চাবী নিয়োগ । এইবার কাব 
কার্য্যেব ফল তান পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায়ও 'অবগত কবাইয়যাছলেন। 
তৎপর আবার দেশে (ফারয়া যান। ১৮৭৭ সালের ওবা এপ্রেল 
তাঁবখে তিনি সন্তব বর্ষ বয়সে পদাপণ কবেন। বিজয়া সেনাব ন্যায় 
অবিশ্রান্ত কায্য কারতে কারতে ১৪ জুন তাবিখে একটী পালিতা 
কন্যা রাখিয়! মেরী ইহণোক পরিত্যাগ কবেন। তাহার দেহ আপস- 
ভেইলে প্রোথিত হয। মুহদেহেব সঙ্গে সঙ্গে তাহাব বন্ধুবর্গ, সংশো- 
ধন-বিদ্যালয়, শ্রমজীবি-বিদ্যালর, এবং দিবা খদ্যালয়েব ছাত্রবর্গ 
শোক-চিহ্ন ধারণ কাবমা সমাধি স্থানে গমন কবেন। ১৪ই জুন 
আাবথে ব্রিষ্টলেব দাবদ্র ও অনাথ ছাত্রবগেব যেমন সব্বনাশ হহয়াছে, 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবতেরও তেমনি মহা অনিষ্ট ওয়াছে। 








পণ্ডিতা রম! বাই সরস্বতী | 


চুমু 
এ 





বিধবার পরম হিতৈধিণী, স্থৃবিখ্যাতা পণ্ডিত! 
নী ব্মা বাই সরক্ষতীব নম কে না শুনিয়াছে? 
রা ইভাব জ্ঞানপিপাসা, দয়া ও স্বদেশের প্রতি 
অন্বাঁগ দেখিয়া, ভারতবর্ষ ত দূরের কথা, 
& সদূরবত্তী ইমুবোপ ও আমেরিকানিবামিগগও 
স্থস্তত ইইয়াছেন। এমন পুণাশীলা, দধাবতী নাধীর কীত্তি-কাহিনী 
শুনিতে কাহার প্রাণ না ব্যাকুল হয়? 
বহাদন অতীত হইল প্রাহ্গণবংশীয় এক জন মহারাট্র পণ্ডিত 
একদা তীাহাব সহধান্মনী এবং নবম ও জপ্তম বর্ষ বয়স্ক ছটা 
কন্তানহ তীর্থ পর্যাটণে বাহিব হইয়াছলেন। ভ্রমণ কবিতে করিতে 
তাখাবা গোদাববীব তীরন্সিহ কোন নগবে উপনীত হন এবং 
তথায় ছুই তিন দ্দিদ বাদ করেন। এক দিন পণ্ডিত মহাশম্প 
গোদাবরী হইতে স্নান তর্পণ করিয়া যেষন উঠিবেন, অমনি সম্মুখে 
একটী সুন্দর যুব! পুরুবকে দেখিতে পাইলেন। যুবকের সুন্দর মুখত্রী 


৭৪ নারী-রত্ব-মালা | 





পণ্ডিত রম। বাই সরম্বতী। 


সপ্রেম করুণ দৃষ্টি, সুস্থ সবল ও সুদ অবয্ধব দেখিয়া হঠাৎ যেন 
তাহার প্রাণে কেমন এক অভিনব ভাবের উদ্রেক হইল। তিনি 
বিন্দুমাত্রও সম্কুচিত ন| হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা, করিলেন 


পপ্ডিতা বমা বাই সবস্বতী । ৭৫ 





যখন শুনিলেন, যুবক বিপত্বীক এবং ব্রাহ্মণকূমার, তখন তাহাব সহিত 
আপন জোষ্ট ছুহিতার পরিণয় প্রস্তাব ন1 করিয়] স্থির থাকিতে পারি. 
লেন না। যুবকও প্রফুললচিতে তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দান কবিলেন। 
দেই বাপীতটেই যাবতীয় কথা বার্তা স্টিবীকৃত হইয়া! পরদিন শুঁভলগ্নে 
উদ্বাহক্রিয় সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহাস্তে যুবক আপন পত্ীসহ 
স্থদেশে চলিয়া! গেলেন। কন্তাদায়গ্রস্ত পিতাও হুহিতাকে উপযুক্ত 
পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দ মনে আপন অভীষ্ট সাধনে অগ্রসব 
হইলেন। 

এই নবোদ্বাছিত যুবকের নাম অনন্তশান্ত্রী এবং বালিকার নাম 
লক্ষ্মী বাই। মেঙ্গালোর জিলায় অনন্তেব নিবাস। এই ব্রাহ্মণ-দম্পতিই 
পণ্ডিত! রমা বাইয়েব জনক জননী । অনন্ত শান্ত্রীর প্রথম বিবাহক্রিয়া 
অতি শৈশবেই সম্পন্ন হয়| বিবাহে পরই, ভীহার জ্ঞান পিপাস। প্রবল 
হইয়া! উঠে। তিনি পুণ! নগরে প্রবীণ অধ্যাপক রামচন্দ্র শান্ত্রীণ নাম 
এবং তাহার শিক্ষা-প্রণালী ও অপরিসীম ছাত্রবাৎসলোর কথা শ্রবণ 
কবিয়! আর স্থির থাঁকতে পাবিলেন না। অবিলম্বে তথায় গিয়া 
রামচন্দ্র শান্ত্রীর ছাত্রত্ব স্বীকাৰব করিলেন। রামচন্দ্র পেশোয়। 
প্রাসাদের বাণীকে সময় সময় সংস্কৃত শিক্ষা দিতে বাইতেন। 
সেই সময় অনন্ত৭ তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদা এই 
প্রাসা্দেব মভান্তবে উল্লিখিত বাণীকে একখানি সংস্কৃত কবিতা গ্রস্থ 
পাঠ করিতে দেখিযা অনস্তের প্রাণ সাঁতিশয় বিস্মিত এবং আনন্দিত 
হইল! তাহার মনে হইল,-আহা! অজ্ঞান কুসংস্থারাচ্ছন্ন ন্যরী- 
জাতি যদি এই প্রকার জ্ঞানাহ্শীলন করে, তবে তাহাদের পরি- 
বার, গৃহ ও দেশ কত সুখে হয়*। জ্ঞানপিপান্থ অনন্ত শ্তির করিলেন, 
যে কোন প্রকারেই হউক, বালিক। (প্রথম! ) পরীকে শিক্ষাদান 
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করিতেই হইবে! অনন্ত ত্রয়োবিংশাত বর্ষ বয়সে শিক্ষাকার্ধ্য সম্পন্ধ 
কবিলেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আপন পত্বীর শিক্ষার্থে 
বথানাধ্য যত ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই নির্কবোধ 
বালিকা গুকজনবর্গের প্রবোচনায় এবং অপরাপব স্ত্রীলোকদিগের 
পধামর্শে কিছুতেই স্বামীর অন্ইবোধ রক্ষা করিল না। অনস্তের 
সকল মাশা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিছুকাল পরে এই বাণিক ছুই 
একটা সন্তান প্রসৰ করিয়াই অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইল। 
দ্বিতীয় বার বিবাহ কবিয়া অনন্ত তাহার পুর্ব আশা কার্যে 
পবিণত কবিনাব জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইয়! পডিলেন। বাঁড়ীতে 
পনু'ছিয়াই লক্ষী বাইয়ের শিক্ষাকার্ধ্যে মনযোগী হইলেন । পরি- 
বারেব লোকের! পৃব্ববৎৎ কত আপত্তি উত্থাপন কবিলেন, স্থিব- 
প্রতিজ্ঞ অনন্ত কাহারও কথ। গ্রাস না কবিয়া আপন মনে তাহাকে 
শিক্ষা দান কবিতে লাগিলেন; কিন্তুগ্রহে থাকিলে যখোচিতরূপে 
শিক্ষা দিতে পাবিবেন না ভাবিয়া, একদিন বালিকা-পত্ঠীকে লইযা 
গৃহ পরিত্যাগ কবিলেন। পশ্চিম ঘাট পর্বতের নিকটবর্তী গঙ্গামল 
নামক এক ঘোর অরণ্যে তাহাকে লইয়া পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। কি অপরিসীম জ্ঞান পিপাসা । ঘে দ্দিন বুঝিলেন 
নারী জাতিব জ্ঞানশিক্ষা করা নিতান্ত কর্তবা, সেই দিন হইতেই 
অনস্তেব প্রাণ তীহাদেব জন্তঃ কীদিযা উঠিল, এবং প্রথমেই স্বগৃহে 
দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্ত এত ক্রেশ স্বীকার কবিপ্না, বনে বনে ঘৃরিয! 
আপন পত্বীৰ শিক্ষা! বিধান করিতে লাগিলেন। ইহা কি সামান্ত 
প্রশংসার কার্ধ্য ? যে জাতি এক দিন দুর্দান্ত আওরেংজেব পাত্শাকেও 
চষরু লাগাইয়াছিল, সেই মহারাট্রা জাতীয় অনস্তের এমন অপূর্ব 
উৎসাহ ও উদ্যম থাফিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক দিন 
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এই বিজন অরণ্য হইতে অনন্ত বাহর হইতে পাখিলেন না। 
সন্ত্রীক সেই খানেই সমস্ত বাত্রি কাটাইতে বাধ্য হন। যখন চাবিদিক 
অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন প্রকাণ্ড একটা ব্যান তাহাদের 
নিকটে আসিয়া তয়ানকৰপে গজ্জন কবিতে লাগিল। অনন্তের 
পত়ী ভদ়্ে জড়সড হইয়া লেপমূডি দিয় মাটাব সঙ্গে যেন একে- 
বারে মিশিক্পা রাহলেন। ভোর ন! হওয়া পধ্যন্ত অনস্ত সমস্ত রাত্রি 
জাগিয়। পত্তীকে ব্যাপ্রম্থ হইতে বক্ষা করিলেন। অবণ্যের মধ্যে 
এই প্রকার বিপদ কতদিন যে উপস্থিত হইয়াছল, তাহাব সংখা! 
নাই। এই প্রকাব [বিপদ আপদ মাথায় লইয়াই নিভীক অনন্ত 
শাস্ত্রী আপন পত্বীব শিক্ষাকাধ্য সম্পন্ন করিলেন। অল্পধিনের 
মধ্যে পক্ষ্মীবাই নানাশাস্ত্রে স্বপপ্ডিত হইয়া উঠিলেন। 

কিছুকাল পবে অনস্ত একটী নৃতন বাড়া প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস 
কবিতে লাগিলেন । এই নব গৃহে আগমনের পর লক্ষ্মী বাই একটা 
পুত্র ও ছুইটী কন্তা প্রসব কবিলেন। কনিষ্ঠা কন্তা ১৮৫৮ 
সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ কবেন। ইনিই আমাদের রমা বাই। 
শান্ত্রীদম্পতি প্রাণপণে আপন সন্তানদিগকে শিক্ষা দান কবিতে লাগি- 
লেন। বমার স্ৃতীক্ষ বুদ্ধি ও প্রতিভার পবিচয পাইয়া, লক্ষী বাই 
অতি যত্বেন সহিত প্রিয়তম] দ্হিতাব শিক্ষা দান কবিতে লাগিলেন । 
অতি অল্প বয়সেই প্রথমা কন্তার বিবাহ হয়। খধণের জন্য অন্ন 
দিনের মধ্যেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হপ্তাস্তবিত হইয়া যাওয়ায়, 
অনস্ত মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন। অৰশেষে নিরুপায় হইয়া পুত্র 
কলত্র লইয়া যথ। তথা পবিস্রাঞ্কের ন্যায় ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । 
খন ইহারা গৃহ হইতে বহিগত হন, তখন রমাঝ বয়স নয় বৎসর 
মাত্র। এই ছুববস্থাব দিনেও পরিব্রাজক অনন্ত শাস্ত্রী বীতিমত আপন 
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পুত্র কন্তার, বিশেষতঃ রমা বাইয়ের শিক্ষার প্রতি তীক্ষদৃষ্টি রাখিয়া" 
ছিলেন। জোষ্ঠ। কন্ঠাটীকে অসময়ে বিবাহ দেওয়াতে কি অনিষ্ট 
হইয়াছিল, তাহা অনন্থ বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্ত সৌল বৎসর বয়স 
প্ধান্ত বমার বিবাহ প্রস্তাৰ উত্থাপন করেন নাই; কিন্তু ছুরাগ্য 
বশতঃ ষোল বৎসর পূর্ণ হইবার দেড় মাস পরেই রমা বাই পিতৃ- 
মাতৃ-হীন হন্। দীন দরিদ্র অনন্ত অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধনোপঘোগী 
এক কপর্দকও বাখিয়া যাইতে পারেন নাই। জন্নীব শব 
সাদ্ধক্রোশ পরিমাণ দূবস্থিত শ্শান ঘাটে বহন কবিয়! লইবাব জন্য 
প্রথমে কাহারও সাহায্য না৷ পাইয়৷ রমা বাই এবং তদীয় গহোদর 
বডই ব্যাকুল হইয়। পড়িলেন। মবশেমে ছুইজন সদাশর ব্রান্মণেব 
সাহাব্যে কোন বপে তীথাব নংকাব-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । ভুর্ভা- 
গিনী বমাকেও আপন জননীব শব বন কবিতে হইয়াছিল। সংনারের 
যাবতীয় ছুঃখ কষ্ট শৈশব হইতেই বমার জীবনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
ছিল। জনক জননী এবং জ্োষ্ঠ। ভগিনীব মৃত্যুর পর বম বাই সহোদরের 
সঙ্গে তীর্ঘে তীর্থে, নগবে নগবে পর্যাটন কাবতে লাগিলেন । অনন্ত 
শাস্ত্রাব কষ্ট ও পরিশ্রম বৃথা বায় নাই। যে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচারকে তিনি 
জীবনে প্রধান কর্তব্য বলিয়! মনে করিতেন, রমা বাই এবং তদীয় 
ভ্রাতা ও সেই মহান্‌ লক্ষা সম্মুখে রাখিয়া দেশে দেশে তাহা প্রচার 
কবিতে লাগিলেন । নারী জাতিব সংস্কৃত এবং স্ব সন মাতৃভাষা 
শিক্ষা করা গে একান্ত কর্তব্য, তাহাই ভাই ভগিনা নানা স্থানে 
প্রচার করিয়া বেডাইতে লাগিলেন । এই সময় ইহাদেব পরিধানে 
ভাল বস্ত্র ছিলনা, ভাল ৰূপ আহার জুটিত না, তথাপি ক্ষণ কালের 
জন্ত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন্‌নাই। জাতি এবং বংশগত অধ্যবসায় ইহাদের 
প্রাণে পুর্ণ মাত্রায় ছিল। 
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পর্যটন কবিতে কবিতে, কিছু কাল পবে, ইহাবা কলিকাতা নগরে 
উপনীত হন্‌, এবং এখানে অন্যান্য স্থানের ন্যাপ শশ্রী-শিক্ষার আব- 
ঠ্যকতা” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। স্ত্রীলোকের মুখে প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় 
বক্তৃতা শুনিয়! পণ্ডিত মণ্ডলী যতপবোনপ্তি চমতকৃত হইালন। 
উহার! সকলে একত্রিত হইয়া বম বাইকে নানা! বিষন্ন পরীক্ষা 
করিলেন এবং আশাতীতকপে সন্তোষ লাভ কবিয়া “সরস্বতী, 
উপাধি প্রদান কবিলেন। তৎপর উহ্থাব| টাক। নগবীতে উপস্থিত 
হন, তথায় বমাব একনা'ন সহোদব অসহাষা বমাকে অকুল 
পাথাবে ভাসাইয়া ইহলোক পবিত্যাগ করেন। তিনি রুপ্র শ্যায় 
শায়িত হইয়] সর্বদাই রম1 বাইয়েব ভবিষাৎ ভাবিয়া আকুল হইভেন 
এবং চোখের জলে বুক ভাসাইতেন। দাদাব এই ব্যাকুলতা দেখিয। 
রম! তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেন,_-“আপনাঘ চিস্তা কি? 
ভগবান যাহাঁদেব সহায়, তাহাদেব কি ভব? তিনি আমাকে 
রক্ষা কবিবেন। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।” রমাব মুখে 
এবনিধ আশ্বাস বাক্য শুনিয়া ভাইয়ের মুখে আননেব বেখা ফুটিয়] 
উঠিত এবং তিনি গদ্গদ্‌ কণ্ঠে বলিহেন_-প্তুমি ঠিক বলিয়াছ, যখন 
পবমেশ্বব আমাদের সহায়, তখন আর ভয়কি ?” পরমেশ্বরেব 
ইচ্ছ৷ কে বুঝিবে ? অল্লাদনের মধ্যেই তাহার প্রাণ-পাথী জনক 
জননীর 'অন্ুগমন কবিল। 

কিছু কাল পরে সহায়গীন! রম বাই শ্রী নগরীতে উপনীত ভন্। 
তথায় এক বিরাট সভায় তাহাকে অভিনন্দন দেওয়! হয়। শ্রীহট্র মিশন 
স্কুলের সংশ্কাপক মহাস্মা বেভারেওড প্রাইজ সেই অভিনন্দন পত্র 
খানি পাঠ কবিয্া ছিলেন। এই সময়েই শ্রীহট্রের অন্তর্গত লাতু 
গ্রাম নিবাসী বাবু বিপিন বিহাবী দানু এম, এ, বি, এল মহাশয়ের 
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সহিত তাগ্গার উদ্বাহু ক্রিয়া সম্পন্ন হুম্ম। বিপিন বাবু অথবা রম! বাই 
প্রচলিত হিন্দু ধর্মে বিন মাত্রও বিশ্বাস কবিতেন না । তদ্ধেতুই বম! বাই 
ব্রাহ্মণ কুমারী হইয়ও সাহ। জাতীয় যুবকেব সহিত পরিণীতা! হওয়া 
অন্তায় বোধ কবেন নাই । এই বিবাহ ১৮৭ সালেব তিন আইনাঙ্ু- 
সারে বেজেষ্টরী হইয়াছিল। বিবাহেব পব বিপিন বাবু রমা বাইকে লইয়। 
কাছাডে যান । সেইখানে তিনি ওকালতী কবিতেন। ছুঃখেব বিষয়, 
অন্নদিনের মধ্যেই রমার এই সুখ অন্তহিত হইল। বিপিন বাবু অতি 
অল্প বয়সে, বিবাহেব কিছু দিন পবেই বিস্চিক [বোগে 
প্রাণত্যাগ ক্বিলেন। তিনি নানা শাস্ত্ে। বিশেষতঃ বসায়ন 
শাস্ত্রে সুপ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রসায়নেব উপব্রমণিকা” 
নামে যে একখানি বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গাল। সাহিতোৰ 
এক উপাদেয় সামগ্রী। বিবাহের পর বিপিন বাবু উনিশ মাস মাত্র 
জীবিত ছিলেন। তাহার মৃত্যুব কয়েক মাস পূর্বে বমা বাই একটা 
কন্তা প্রনব কবেন। তীছাবা উভয়ে আদর কবিয়। তাহাব নাম মনোরমা 
রাখিয়াছিলেন । এখন এই মনোবমাই রমাব একমাত্র ধন। 

যে দৃশ্ত দেখিলে চোখ ফাটিয়া! জল আসে, রমা সেই বিধবাবেশে 
এক মাত্র নয়নেব তার, অঞ্চলেব নিধি কন্ঠাটীকে বুকে লইয়! পূর্ববৎ 
স্্ীশিক্ষা প্রচারে বহির্গত হইলেন। প্রচার কাবতে কা্বিতে 
আবাব আপনাব দেশ মহাবাষ্টে আসিয়। উপনীত হইলেন । পুনা- 
নগরে আ্ত্রীশিক্ষা বিস্তাবের জন্ত “আধ্যমহিলা-সমাজ” নামে 
এক সভা এবং স্থানে স্কানে তাহাব শাখা সভা স্থাপন করি- 
লেন। রুমা যখন বুঝিলেন, সংদারের স্থুখ তীহার জন্ত নহে, তখন 
তিনি প্রাণমন ঢালিয়া সমদ্রঃখিনীদেব জন্য খাটিতে লাগিলেন । 
তাহার চেষ্টা, যত্ব এবং অধ্যব্সায়েক ফলে বোম্বাই প্রোঁসভোন্সর 


পণ্ডিতা রমা বাই সবস্থতী। ৮১ 





তাবৎ লোক স্ত্রী-শিক্ষাব আবশ্তকতা শ্বীকার করিল এবং স্তানে 
স্থানে নৃভা সংস্কাপিত হইল) কাধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধিমতী 
বূম। দেখিলেন, তিনি এই মহৎ কাধ্যের তখনও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ক। 
তাহার আবও জ্ঞান লাভ কব!, বিশেষতঃ ইংবাজী ভাষ! আঁয়ত্ব করা, 
আবশ্তক। তদ্ধেতু তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা কবিলেন। 

ইংলওে পু'ছিবামাত্র ওয়াণ্টেজ ৪03০) নগরীতে “সেপ্টমেরী 
হোমের” (56 17181557021) ভগিনীগণ তাহাকে সাদরে গ্রহণ 
কবিলেন। এই খানে তিনি এবং মনোরমা ১৮৮৩ সালে থুষ্টধর্থে 
দীক্ষিত হন্। দীক্ষার পর এক বৎসব কাল ওয়া্টেজ নগরীতে 
কেবল ইংবাঞ্ী ভাঁষা অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত 
হইলে, ১৮৮৪ সালে চেপ্টেনহাম (00:5165115810 ) নগরে মহিলা 
বিদ্যালয়স্থ সংস্কৃত শাস্ত্রে অধ্যাপিকা হইপেন এবং অবসর সময়ে সেই 
বিদ্যালয়েই গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিতেন। 
কিছু কালের মধোই তিনি নান! শাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। 
তৎপরে কোন অধাপিকার পদ লাঁত কবিয়া ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে আমেরিকা দেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকাব কোন এক 


শিশু বিদ্যালয়ে ভীহাঁকে কার্ধ্য কবিতে হইত । এই খানে তিনি মহারাষ্ট্র 
ভাষাঁয় কয়েক খানি শিশু-পাঠা গ্রন্থ রচনা কবেন। সেই বইগুলি 
তদ্দেশীয় পুস্তকেব ন্যায় চিত্রিত করিবাঁব ইচ্ছা করিয়া! ছিলেন, 
কিন্তু অর্থাভাবে তাহার সে ইচ্ছা] পূর্ণ করিতে পারেন নাই। 

কয়েক বৎসর হইল, তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছচেন এবং 
পুণা নগরে ১৮৮৯ সালের ১১ই মার্চ শুক্রবার *সাঁরদা-সদন” নামে 
'অনাথা বিধবাদের জন্ক এক আশ্রম সংস্থাপন করিয়া প্রাণ মন ঢালিয়! 
থাটিতেছেন। রমাবাইয়েব ন্যাষ জ্ঞান-পিপান্গ, সদাশয়া, পুণ্যবতী, 
বিদুষী নারী ভারতের ঘরে ঘরে কবে দেখিব ? 






সু) ন্দেদ্‌ ১৮৩৬ থৃষ্টাকেব ১৪ই ডিসেম্বর ত'রিখে 
ইংলগ্ডের অন্তর্গত ওয়ারচেষ্টার শায়াবের সমীপ- 
বর্তী আষ্টল নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার 
পিতার নাম উইলিয়ম হেনবী হেভাবগেল। 
ভাই ভগিনীদেব মধ্যে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ! ছিলেন । 
তাহার জোষ্ঠা ভগিনী মিরিয়ম, বিড্লীর বাল্য 
জীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটা কথা বলিয়া গিয়াছেন,_ 
“ফ্রান্সেসের বালাযলীলা যখন আমার স্থৃতিপথে জাগে, তখন প্রাণের 
মধ্যে এক অপুর্ব লাবণামযী শিশুর ছবি অঙ্কিত হয়। তাহার 
সেই সুন্দৰ মুখশ্রী, কুঞ্চিত কেশ, মুখভর! হাসি এবং নানাবিধ 
বালন্থুলভ চাঞ্চলা এখনো যেন আমার চক্ষুর উপর ভামিতেছে। 
কচি বয়সেই তাহার অপূর্ব মেধা এবং স্থৃতিশক্তিব পধিচর় 
পাওয়1 গিয়াছিল। সে এক বার যাহা শুনিত, তাহা! ফখনও ভূলিত 
না। বাইবেলের ছোট ছোট গল্প গুলি তাহাব শৈশবেই কণস্থ হহরা 
গিয়াছিল। ছেলেবেল! আমর! সকলেই মায়ের কাছে পডিতাম; 
কিন্তু আমার বিদ্যালয়ত্যাগের পর হইতেই রিঙলীর শিক্ষার ভার 






বা । 
রি না) 





ফুান্দেস্‌ রিড্লী হেভারগেল । ৮৩ 





ফ্রান্দেস বিড লী তেতাবগেল। 


আঁমার উপব অর্পিত হয়। , প্রতিদিন প্রাত£কাঁলে সে আমার নিকট 
আঁধ ঘণ্টা মাত্র অধায়ন করিত; কিন্ত সেই আধ ঘণ্টাতেই সে যত 
দুর শিখিহে পাবিত, অপর কোন মেয়েব পক্ষে ততটা শিখিতে 
বোধ হয় তাহার চতুগ্ডণ সময় লাঁগিত। সে যখন পড়িবার জন্ 
বই হাতে করিয়া! আমার নিকটে আসিত, তখন আমার বড়ই আনন্দ 
হইত । এমন ভাল মেষেকে পড়াইভে কাহার না আনন্দ হয়? 
যখন বিড্লীব বয়স চারি বৎসর, তথনই সে বাইবেল এবং তৎসদুশ 
অন্যান্ত ছুবহ গ্রন্থ অনায়াদে ন্ুন্দবরূপে পড়িতে পারিত। অল্প 
বয়সেই সে বেশ সুমিষ্ট স্বরে, যথমুষখরুপে তাণ ও রাগিণী গ্রিক 


৮৪ নারী-রতু-মালা!। 


করিয়া, গাছিতে পারিত। তাহার সেই চারি বৎসর বয়দের সুন্দর 
জড়ান! জড়ানো হস্তাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে অনেক বয়স্ক 
লোকের হস্তাক্ষরও নিক্ৃষ্ট বোধ হইত । এই প্রতিভাময়ী বালিকাকে 
যাহ! দ্েওয়। হইত, তাহাই দে অনায়াসে অল্প সময়েব মধ্যে আয়ত্ত 
কবিয়৷ ফেলিতে পারিত। কিন্তু এবন্বিধ শক্তি থাক! সত্তেও, তাহার 
উপর বেশী চাপ দেওয়। হইত না। অনেক সময় দেখিয়াছি, অতিরিক্ত 
শিক্ষাভারে অনেক বালক বাণিক! শৈশবেই মাটা হইয়া যায়। 
আমবা সেই ভয়ে তাহার উপর ততটা চাপ দিতাম না। 

৭১৮৫৯ সাল হইতে রিড্লী আপন জীবনী লিখিতে আরম্ত করে। 
লেই কৌতুছলপুর্ণ জীবনকাহিনী পাঠ করিলে দেখা যায়, শৈশব 
হইতেই ধর্মের প্রতি তাহার কাস্তিক তক্তি ছিল। যদিও 
আমি তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্গিনী, তথাপি তাহার বিশ্বাদ এবং অন্ুবাগের 
সহিত আপনাব তুলনা! কবিয! অনেক সময় লজ্জিত হইয়াছি। 
ছয় বসর বয়সে সে এক দিন কোঁন ভজনালয়ে সু প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচাবক 
এবং বাগ্মী ফিলপটুসের বক্ততা শ্রবণ কবে। দেই বক্ততায় বিশেষ 
রূপে ঈশ্বরের করুণার কথা বিবৃত হইয়াছিল। বক্তুতার পর 
হইতেই তাহার প্রাণ ঈশ্বর-দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হয়। সেই অসাধারণ 
ব্যাকুলতা আমবণ সপ্তীবিত ছিল। যখন একটুঝু বড় হইল, তখন 
ব্যাকুল হুইয়৷ গৃহদ্বার রুদ্ধ পূর্বক “আমায় দেখা দেও” “আমায় 
দেখা দেও” খলিয়া উচ্চৈঃস্বরে &বাঁদন করিত। নেই ব্যাকুল 
ভাব দেখিলে, অবিশ্বাসী নাস্তিকের মন্তকও অবনত হইয়া যাইত। 
যখনই কোন প্রচারকের সহিত তাহাব দেখ! হইত, তখনি সে ঈশ্বর- 
দর্শন সম্বন্ধে কথ! উ্থাপন করিত । কিন্তুকোন কোন ধর্মব্যবসায়ী 
প্রচারক, সেই কথ! শুনিয়! উৎস দেওয়া দুবে কুক, অনেক সময় 
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তাহাকে নিরাশ করিয়া দিতেন। তাহারা মনে করিতেন, যথাবীতি 
গির্জায় বক্তৃতা দিলেই এবং চক্ষু মুদিয়া উপাসনায় যোগ দিলেই 
সমস্ত ধর্খ্থ কর্ম হইল। রিড্লী কোণ কোন প্রচারকের এবন্িধ 
গদাস্ত দর্শনে প্রাণে বডই ব্যথা পাইত।» 

১৮৪৮ খৃষ্টা্দে হেভারগেলপত্ী পীভিত হন। সেই সমর রিডলীর 
বয়স অতি অল্প। কিস্তসেই অন্ধ বয়সেই তিনি পীড়িতা জননীর 
যেরূপ সেব! ও শুশ্রাষ। করিয়াছিলেন, তাহ। অনেক বয়স্কা বালিকাঁও 
পারে কিন! সন্দেহ। কিছু কাল পরে হেভারগেলপত্বী মৃত্যুমুথে 
পতিত হন। মায়ের মৃত্যুতে রিড্লী এত দূর ব্যথিতা হইয়াছিলেন 
ঘে, বাভীব নিকট দিয়া কোন শব যাইতে দেখিলেই মাটীতে পড়িয় 
'মা' মা” করিয়। কাদিয়া উঠিতেন। সাধারণতঃ লোকে যত কাল 
শোক চিহ্ন ধারণ করে, র্রিড্লী মায়ের মৃত্যুতে ততোধিক কাল 
শোঁক-চিহ্ন ধারণ করিয়। ছিলেন । মাতৃবিষোগেব পর তাহার ঈশ্বর- 
দশনম্পৃহ। ্রচুর পরিমাণে বদ্ধিত হয়। ১৮৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট 
তাবিথে রিড্লী বেলমোণ্ট বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তথায় কিছু- 
কাল অবস্থিতির পর ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহার কোন 
প্রিয় সথীকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,_-পপ্রিত্ন মখি নেলী! আমি বড় 
ছুর্ভাগিনী। আজও আমি প্রাণ মন দিয় গ্রতুকে ভালবাসিতে পারি- 
লাম না। আমার কি গতি হু'বে ভাই ?* ইহার কিছুকাল পর, 
উল্লিখিত বিদ্যালয়ে একটা তত্ব-বিদা-সমিভি? সংস্কাপিত হুয়। তথায় 
কেবল ধর্শ সম্বন্ধে আলোচনা হইত। এক দিন তিনি জনৈক 
সভীর্ঘাকে কাদিতে কাদিতে বলিলেন,_”আমি শত চেষ্টা করিয়াও 
ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতেছি ন1। কি করিলে এ হূর্ভা- 
গিনীর ভগবুভতক্তি লাত হয়, বলিতে গ্মার % সেই সতীর্ঘ/ তহুত্তরে 
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বলিয়াছিলেন,--“মহাজনরচিত গ্রস্থাদি পাঠ কর। ধিনি পাপীদের 
জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া! ছিলেন, দেই মহাত্মা ঈশার পদ্ানুসরণ কর, 
আশা! মিটিবে।” প্রতুাত্বরে রিড্লী বলিয়াছিলেন,--জ্ঞানের কথ। 
শিখিয়াছি, পড়িয়াছি, তথাপিও প্রাণের তৃষা! মিটিল না। কি ক্করিব 
কিছুই বুঝিতেছি না।”, অবশেষে ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
কুমারী কুকের সহিত উইলিয়ম হেন্রী হেভাবগেলেব পরিণয় হুয়। 
এই কুমারী কুক্‌ অতি ধর্্পরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি ফ্রান্দেস্‌ 
রিড্লীর অসাধারণ ব্যাকুলতায় প্রীত হইয়া বলিলেন,_“রিড্লী, 
তুমি কেন কা? ভগবানকে আত্মসমর্পণ কর। তুমি তাহাকে 
বিশ্বান কর। তিনি তোমার কল্যাণ করিবেন। তুমি এ কথ! 
কি শুন নাই, 'যে তাহার উপর নির্ভর করে, তিনি তাহাকে রক্ষা 
করিরা খাঁকেন।+ তীহার উপর নির্ভর কর । কাহ। করিতে হয় গতনি 
কবিবেন।” রিড্লী এই স্থসমাচার অবগত হইয়া কুতার্থ হুই- 
লেন। বহুদিন পরে প্রাণরাজ্যে শাস্তি স্থাপিত হ্ইয়! বিষাদ দুরীভূত 
হইল। 

১৮৫১ সালে তিনি পৌঁকউইককোর্টন্থ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। 
কিন্ত তথায় যাওয়ার পরই মুখে বছল পরিমাণে স্ফোটক হওয়ায় 
চিকিৎসকের উপদেশানুপারে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে এবং দীর্ঘ 
কালের জন্য পাঠকার্ধ্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। তৎপর কিছুকাল 
ওকেন্সে ছিলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তদ্দেশীয় ভাষায় 
বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাত করিয়াছিলেন। ১৮৫২ সালে পিতা 
সহিত জার্ম্েনীতে যান্‌। তথাকার কোন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হুইয়! 
তত্ববিদ্যা বিষয়ে পরীক্ষা দেন, এবং একশত দশটা বালিকার মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করিষ। একটা সুন্দর পারিতোধিক লাভ করেন। 
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অবশেষে জার্দেনী হইতে নান! বিদ্যায় বিভৃষিত হইয়! ১৮৫৪ সালের 
১৭ জুলাই তাবিখে শ্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ওয়ারচেষ্টার 
কেথিড্রেলের প্রচার কার্ধ্ে নিষুক্ত হন। এই কাধ্যে নিযুক্ত 
থাকিয়াও জার্খেনী, ফরাসী এবং ইংবেজী ভাষায় অনেক- 
গুলি কবিতা-গ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। সেই বইগুলি পুস্তক প্রচার- 
সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালের শ্রীক্ষকালের মধ্য 
তিনি দুরূহ হিক্রিভাষ! শিক্ষা করিয়1, তত্ভাষায় লিখিত সমস্ত ধর্মগ্রন্থ 
আয়ত্ব করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ছুর্নীতিপরায়ণ 
বালকদিগের শিক্ষাকার্য্ে নিষুক্তা হন। তিনি এই কার্ধ)টা এত 
স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, অবশেষে সেই 
ছূর্দমা বালকদিগের মধ্য হহতেই একটী আচার্য্য এবং অপর একটা 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠকের পদে নিযুক্ত হছয়াছিল ! 

রিডলী ১৮৬১ সালে ওকহাম্পটনম্থ তাহার ভগিনীর বাড়ীতে 
যাইয়া! বাস করেন। সেই খানে অবস্থান কালে ভাগিনেয়ী দিগকে 
শিক্ষা দান করিতেন। অবশেষে তাহার! বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলে 
তিনি পুনর্বার গৃহে ফিরিয়া আসেন । তৎপর আন একবার জার্নি স্থ 
বন্ধুবর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! স্বদেশে আগমন পূর্বক ১৮৬৭ সালের 
২৩শে সেপ্টেম্বর তারিথে প্পরীপটীন্ব-মহিলা-সমিতির” সভ্য হন। এই 
থানে তিনি জন্মণ ভাষা এবং সঙ্গীত শান্তর শিক্ষ দ্রিতেন। তাহাব 
দ্বারা এই সমিতির অনেক কার্য সম্পন্ধ হইত। ১৮৭* সালের 
এপ্রিল মাদে তাহার পিতার রোগ সমাচার শ্রবণ করিয়। 
আবার গৃহে ষান। কিন্ত যাইতে না যাইতেই পিতার নৃত্যু হুয়। 
এই বার তাহার প্রাণ এশ্বরিক ভাবে পূর্ণ থাকায়, পিতার শোকে 
ততট! আকুল হন নাই। তিনি জালিতেনু, তাহার পিতা “মরেন 


৮৮ মারী-রত্ব-মালা। 
নাই, কেবল অগ্রে গিয়াছেন মাত্র” * । ইহার পৰ তিনি "59225 
০€ ত8০ ৪0. 0101 নামে কয়েকখানি সঙ্গীত পুস্তক প্রচার 
করেন। তাহাতে তাহার প্রাণের শ্রকান্তিক ধন্মানুরাগ এবং 
কোমলত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়। গিয়াছিল। 

ইহার পর তিনি অনেকগুলি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং কিছু- 
কাল নানা উপায়ে নানা স্থানে ধন গ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন ১৮৭৪ 
সালে বিড্‌লী একবার সুইজারলগ্ডে যান। স্ুইজাবর্লও প্রকৃতিব 
কাম্যবন। সে স্থান দেখিয়া তিনি অতিশয় যুদ্ধ হন্। এক 
মাস কাল শুইজার্লগ্ের স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়! প্রকৃতির 
সৌন্দর্য উপভোগ কবেন এবং তাহাবই অন্তরালে সেই কপানযীর 
হন্ত নিরীক্ষণ করিস! ধন্ত হন। দ্বিতীয় মাসে তিনি কয়েক খানি 
নৃতন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে "ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্ত/ নামক 
গ্রন্থই অতীব সুন্দৰ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 

ইহার কিছু কাল পরে অতিরিক্ত পবিশ্রম এবং নানাবিধ চিন্তা 
কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তাহাৰ বোগের মাত্র! এত বৃদ্ধি হৃইয়া- 
ছিল যে, তিনি বাচিবেন বলিয়া কাহীরও মনে বিশ্বাস ছিল না। সেই 
বোগ যন্ত্রণাব সময়েও তাহাব সহাস্তমুখ ক্ষণেকের তরে শান হয় নাই। 
তাহার মা ষদি জিজ্ঞাসা করিতেন £--“কি ম! ফেনী (ফেনী, আদরের 
নাম) বড় কষ্ট হচ্ছে?” তিনি লৎুস্বরে উত্তৰ কবিতেন £_-”কিছুই 
না।” মৃত্যুব কথ। স্মবণ কবিয়! ভয় হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করায় 
বলিয়াছিলেন £-__“মৃত্যুতে ভয় কি? আমি ষে পিতার কোলে ! তিনি 
যখন আমায় কোলে করিয়া আছেন, তখন আর ভয় কি?” যতদিন 
শষ্যাশীয়িণী ছিলেন, অবিশ্রান্ত কেবল প্রার্থনা করিতেন। অতিশয় 
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ফান্সেস্‌ রিড্লী হেতারগেল। ৮৯ 


যন্ত্রণার সময়েও বিন্দুমাত্র মুখ বিকৃতি না করিয়! কেবল ভগবানের নাম 
করিতেন। অবশেষে অনেক দিন তুঁগিয়া সে বাবেব মত, আরোগ্য 
লাভ করেন। আরোগ্য লাভের পর তিনি তাহার বন্ধুবর্গকে যে 
সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সকলকেই এই কথাটা 
লিখিয়াছিলেন__“আমার আরোগালাঁভে তাহারই ইচ্ছা জয়যুক্ত হই- 
য়াছে। আপনাবা তাহার করুণ! দেখিয়! ধন্য হউন্।” ইহার পরে 
আবার অনেকগুলি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 

আরোগ্য লাভের পর, বিশ্রাম না করিয়াই আবার ধর্মগ্রন্থ 
গ্রচাবে নিযুক্ত হন , এবং প্রাণপণে বিশুদ্ধ মত ও বিশ্বাস চতুর্দিকে 
প্রচাৰ কবেন। ১৮৭৮ সালের স্রীষ্টের জন্মোৎসবে খন সকলে মন্ত, 
তখন রিড্‌লী ভগ্ন শবীবে অতিরিক্ত পবিশ্রম বশতঃ আবার পীডিত 
হন। তিনি এক মুহূর্তও বিন! কাঁধ্যে ব্যয় কঝ। পাপ বোধ করি- 
তেন সেই বোগশযায় শয়ান থাকিয়াই তিনি অনেকগুলি “মটো”* 
তৈয়াৰ করেন । শ্বাস ফেলিতে যতটুকু সময় যায়, ততটুকু সফয়ও 
তিনি বিনাকার্যে কর্তন করেন নাই। তাহার কার্যকরী শক্কি 
এমনই প্রবল ছিল ! ন্চিনি যেমন সঙ্গীত রচনায় পটু ছিলেন, তেমন 
তাহার কম্ববও অত্রীব মিষ্ট ছিল। তিনি পিয়ানো বাজাইতে 
বাজাইতে যখন গাঁন কবিতেন, তখন বিপিনবিহাবী পক্ষীর কলকণ্ের 
কথা মনে পড়িত। তাহার স্বর এমন মিষ্ট, এমনি মধুর ছিল ! 
তিনি যখন স্ুইজারর্লগ্ডে ছিলেন, তখন তথাকার অধিবাসিবর্গ 
তাহাব গান শুনিয়। ছুটির] আদিত । বালিকার গান শুনিবার জন্য 
সর্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তাহার সমস্ত শক্তিই অসাধারণ 
ছিল। সাত বৎসর বয়সেই তীাহাব কবিত্ব শক্তি পরিস্ফুট হয়। 

* শুর শর উপদেশ। $ 





৯০ নারী-রত্ব-মালা। 


১৮৬০ মালে যখন তাহার ছুই একটী গ্াত্র কবিত! সাধারণ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই সামান্জিকপত্রের সম্পাদকগ্ণ তাহার 
নিকট হইতে কবিতা পাইবার জন্ত হাটাইাটি করিতেন। ১৮১৩ 
সালে কয়েকটী .কবিত! লিখিয় তিনি দশ পাউও সতের শিলিং 
এবং ছয় পেন্স উপার্জন করেন। তন্মধ্যে দশ পাউও পিতার 
নিকট পাঠাইক়। দেন, অবশিষ্ট ধর্মার্থে বায় করেন। 

তিনি ঘে দিন যেবিষয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, 
তাহার একটা তালিক| রাখিতেন। নিম্নে তাহার একটু আভাস 
দিতেছি, 


প্রার্থনার তালিক]। 
সোমবার নি বি আনন্দ ও শাস্তি। 
মঙ্গলবার হু 5 মহিষ্তা। 
বুধবার *** ৪ শিষ্টত। 
বুহম্পতিবার ২... টি পবিত্রতা । 
শুত্রবার রঃ বিশ্বান। 
শনিবার ৪ *ত* মিতাচাব। 
বলবিবার তত তা (ভজনালয়ের কার্য )। 


প্রার্থনার পর কি দ্ধপ ফল লাভ করিতেন,তাহাও তালিকার পার্ছখে 
লিখিয়। রাখিতেন। অনেককে দেখ' বায়, সকালে কি প্রার্থন। করি-, 
লেন, বৈকালে তাহ! মনে নাই। তিনি দেই প্রক্কৃতির ছিলেন না। 
অমুক মাসে, অমুক দিনে কি প্রার্থন! করিয়া কত দূর ফল পাইদ্ভা- 
ছিলেন, ভাহা স্পষ্ট রূপে বলিতে পান্রিতেন। 

ইহার পর তিনি কিছু কাল*্মাদক দ্রব্যের অপকারিত। সন্ধে 


ফান্লেস্‌ রিড্লী হেভারগেল। ৯১ 


বক্তৃতা করেন এবং অনেকগুলি লোককে প্রতিজ্ঞা! পত্রে স্বাক্ষর 
করাইয়! মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিবারণ করেন। তৎপরে 'প্রভাতের 
তারা' নামে আর একখানি শুন্দর গ্রন্থ গ্রকাশ করিয়াই জবরোগে 
শয্যাশায়িনী হন। কেহ যদি বলিত, "আপনি এত খাটিয়। খাঁটিয়াই 
শরীরটাকে মাটী করিলেন।” তিনি উত্তর করিতেন-__"ভাই ! আমি 
কে? এ শরীর ত তাহার । তীহাব সামগ্রী তাচারই কার্যে লাগিয়াছে, 
ইহা অপেক্ষা আর সুখ কি?” ক্রমে জর প্রবল হইয়া উঠিল। শরীর 
ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। চিকিৎসকের চিকিৎদ! পরাভূত 
হইল। ওষধ খাওয়াইতে গেলে বলিতেন,_+”"তোমর আমাকে আর 
বাখিতে পারিবে নাঁ। পিতা ভাকিয়াছেন, বাড়ী যাইব।” মৃত্যুর 
কথ উল্লেখ করিলে পূর্ববৎ বলিতেন,__“কোন ভয় নাই। তোমরা 
সকলে তাহার ইচ্ছার জয় দেখিয়া ধন্য 5ও।” এইরূপ বিশ্বাসের 
পতাকা উড়াইয়।, আন্ধীয় বন্ধু সকলকে কীদাইয়1, ১৮৭৯ সালের ৩রা 
জুন তারিখে ৪২ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 
কুমারী ফ্রান্সেস্‌ রিড্লীব মৃত্যুতে ইযুরোপের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে 
অভাব কত দিনে পূর্ণ হইবে, কে বলিতে পারে? 












নিকটে প্রায় পঁচিশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। 
৪& | এই দ্বীপপুঞ্লে জন মানবের বসতি নাই, গুদর 
স্টামল বৃক্ষ লতীভ নাই। দূব হইতে তাকাইলে 
[কেবল একত্রীভূত শুভ্র ববফ রাশিব হ্যায় 
দৃষ্টি গোচর হয়! এই দ্বীপগুলিব নাম ফার্ণ- 
দ্বীপপুঞ্জ । তন্মধ্যে লংক্টোন নামক স্বীপটাই কুমারী গ্রেস্‌ ডালিঙ্গের 
গুণে ভূবন বিখ্যাত হইয়াছে । লংষ্টোনে জনমানবৰ এবং তরুলতা 
না থাকিলেও অন্ান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভাব ছিল না। 
ফেনিল অন্বুরাশি ধখন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লহরী তুলিয়। লংষ্টোনের পাদ- 
দেশ বিধৌত করিত, তখন শুভ্র চন্ত্রালোকে তাহার চারিদিক 
চিকৃমিক্‌ করিয়া উঠিত। সময় সময় সমুদ্রের উত্তাল তরজ- 
মালার ঘাত প্রতিঘাতে দে জন শৃত্য স্বীপটী প্রতি্বনিত হইত। 
সামুদ্রিক পাখীর! যখন পক্ষ বিস্তার করিয়।! উভিতে ভাড়িতে সুমধুর 
স্বরে গান গাহিত, তখন চারিদিক মধুময় হইয়া উঠিত। এই 


কুমারী গ্রেস্‌ ডালিং। ৯৩ 





কুমারী গ্রেদ ড।লিং। 


দ্বীপের এক প্রান্তে একখানি কুটীর ছিল। তাহাতে স্থানীয় * আলোক 
মঞ্চের অধাক্ষ, আপন পত্রী ও একটা কন্ঠ! লইয়! বাম করিতেন। 
কন্টাটীর নাম গ্রেস্ডার্পিং। গ্রেস বেন প্রকৃতির ক্রোড়েই 
লালিত পালিত হুইয়াছিলেন! তিনি পিতা মাতার কার্ধো সাহায্য 





« দিশীথ নম্নয়ে পোত শ্রেণী বিপথগামী হই যাহাতে বিপদে ন। পড়ে, তজ্জন্থা 
স্তানে স্থানে এক একটা আলোক মঞ্চ থাকে । গ্রেসের পিত। এবস্বিধ একটী ব্দালে।ক 
মঞ্চের অধ্যক্ষ ছিলেন । 


৯৪ নারী-রতু-মালা। 


করিয়া! যে নমক়টুকু পাইতেন, তাহা পাখীর শান শুনিয়া, সমুদ্রের 
লহরীমাল! নিরীক্ষণ করিয়া, বেলাভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে 
উপলখও কুতাইয়া, গভীব নিশীথে টাদ্দের সৌন্দধ্ধ্য অবলোকন কবিয়া, 
অতিবাহিত করিতেন । এইজন্ত কোন কোন কবি গ্রেস্‌কে 
€প্ররূতিবাল!' বা “সিন্ধুকন্তা” নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেখানে 
অপব কোন জনমানবের বসতি ন! থাকায় গ্রেস্‌ বিন্দুমাত্রও ছুঃখিত 
ছিলেন না। বিশেষ মুল্যবান কোন গৃহ সামগ্রী না থাকি- 
লেও তিনি আপন কুটাবখানিকে স্বর্সতুল্য মনে কবিতেন। গ্রেস্‌ 
যখন গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিতা মাতার কার্যে 
সাহায্য করিতেন, তখন তাহার সে মূর্তি দেখিলে বুঝিব! 
জ্ঞানী ব্যক্তিবও হিংসার উদ্রেক হইত! তিনি যদিচ বিশেষ ক্ষপ- 
বত্তী ছিলেন না, কিন্ত তাহার স্চিক্কন মুক্ত কেশরাশি যখন ব্বাধু 
তরে মুখের চাবিদিকে আসিয়। ঝুপিয়। পড়িত, তথন তাহার মুখখানিতে 
এমনই এক স্বর্গীয় শোভ! প্রতিভাত হইত যে, তাহা দেখিয়া সৌন্দর্য্য- 
গ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই মুগ্ধ না হইয়! থাকিতে পাঁরিতেন না । 

১৮৩৮ খুষ্টান্দেব সেপ্ম্বর মাসেব এক নিন বাত্রে একথানি সুবৃহৎ 
জাহাজ ফার্ণদ্বীপপুঞ্জ এবং এ উপকূলের মধ্য দিয়া উত্তবাভিমুখে যাইতে- 
ছিল। সেই সময় অকম্মাৎ প্রবল বাতাস বহিগ্ন জাহাজ খানিকে 
কাপাইয়া তুলিল, এবং ঝড়ের প্রকোপে সমুদ্রবক্ষে ঢেউ উঠিতে 
লাগিল। ভীষণ তরঙ্গাঘাতে স্বপ্ন সময়ের মধ্যেই জাহাজের একপার্ব, 
কিয়ৎ পরিমাণে ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজের হুত্রধর সুচারুরূপে তাহ! 
সংস্কার না করিয়াই আলম্তে সময় যাপন কবিতে লাগিল। মুহূর্তের 
মধ্যেই একটা! প্রকাও ছিত্র হইয়। জাহাজে জল উঠিতে লাগিল। 
তখন সকলে ভীত ও ব্যাকুল হটয্াত্রন্তভাবে তাহা সংস্কার করিতে 
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লাগিল বটে, কিন্তু দুূভাগ্যবশতঃ সকল চেষ্টাই বিফল হুইল। উত্তাল 
জলজ্রোতে মুহূর্ত মধ্যেই ইঞ্জিনের অগ্নি নির্বাপিত হইয়া জাঁছাজের গতি 
রহিত হইল এবং হাল ভাঙ্গিয়া গয়। জাহাজখানি বাযুভরে চতুদ্দিকে 
ঘৃরিতে লাগিল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও প্রথল বেগে বহিতে 
লাগিল। অবশেষে পর্বতাকার তরঙ্গাঘাতে জাহান্গখানি সমুদ্রের 
অতলগর্তে নিমজ্জিত হইল। পোতাধক্ষ এবং বুসংখ্যক আরোহী 
প্রাণ হারাইণেন। কেবল কয়েকটী হুর্ভাগ্য ব্যক্তি মাসল জড়াহয়! 
ধরিয়া রহিল। কিন্তু তাহাবাও আবর্তের সহিত ভাসিয়। চলিল! 

যথন পৃর্বাকাশে অরুণরেখ!। ফুটিয়া উঠিল, তখন প্রক্ৃতিবাল! 
গ্রেস্‌ ঝটিকাময়ী পারাবারের সৌন্দয্য দেখিবার জন্ত আলোক মঞ্চের 
উপরে আসির। দীড়াইলেন। স্বর্ক্ষণের মধ্যেই অদূরে একট! কি 
ধবলাকার পদার্থ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি কৌতুহল পরবশ 
হইয়া অন্ুণীক্ষণ ঘস্ত্রেব সাহায্যে দেখিলেন,-একখানি ভগ্রজাহা জের 
অদ্ধখণ্ড সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্াঘাতে নাঁচিতে নাচিতে একটা ক্ষুদ্র 
দ্বীপের উপর আসিয়। পড়িয়াছে। ভগ্-জাহাজ-থপ্ডে যে সকল 
ছুর্ভাগ্য ব্যক্তি রহিয়াছে, তাহার প্রাণরক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছে বটে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হহতেছে না। গ্রে, 
তাখিলেন --“চোথের উপর এতগুলি প্রাণ বিনষ্ট হইতে দেখিয়া 
আমি কোন্‌ সুধে গৃহে বদিয়া পাকিব? যে প্রকারে হউক, 
ইহাদিগকে উদ্ধার করিতেই হইবে ।” গ্রেপ্‌ ক্ষুদ্র বালিকা বটে, কিন্তু 
এই অভাবনীয় ঘটনায় তাহার প্রাণ আজ নিতান্ত অস্থির হইর। 
উঠিল। তিনি তাড়াতাভি পিতাকে ডাক্য়া আনিয়া দূরবীক্ষণের 
সাহায্যে সেই তীষণ দৃপ্ত দেখ।ইলেন এবং সেই ছুর্ভাগাদের উদ্ধারাথে 
কোন উপায় অবলম্বন করিতে বলিলেন। গ্রেসের পিতা! সেই ভীষণ 
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দৃশ্ত দেখিয়। স্তত্তিত হইয়া ক্ছু ক্ষণ পরে বলিপেন,_“নৌকা করিয়া 
গেলে ইহার্দিগকে রক্ষা করিলেও কব! যাইতে পাবে; কিন্তু যাহারা 
যাইবে, তাহাদের বাচিবার আশা! অতি ভল্প।” গ্রেস্‌ যে সে বিপদের 
কথা জানিতেন না, এমন নহে। তথাপি তিনি বলিলেন,_-ণযদি 
রক্ষা কবা যায়, তবে এখনি চল। তোমাতে আমাতে মিলিয়। এই 
বিপদগ্রস্তলোক্দিগকে রক্ষা কবিব। তুমি হা'ল ধরিও। আমি 
যথানাধ্য দাড় টানিব। ইহছার্দিগকে মরিতে দেখিয়া কোন্‌ প্রাণে 
গৃহে বসিয়৷ থাকিবে ?” 

পিতা ।-_মা, তোমাব উৎসাহের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আজ 
সমুদ্রের অবস্থা কি ভীষণ দেখিতেছ না? ঢেউতে যদি নৌকাখানি 
উল্টাইয়া ফেলে, তবে পিতা পুত্রীতে প্রাণ হারাইব। জানিয়া শুনিয়া 
এমন বিপদে পা দিবে মা? 

গ্রেস্‌ পিতার নিরাশ বাক্যে বিন্দু মাত্রও ন! টলিয়া বলিলেনঃ-- 
প্যদ্ি ঈশ্বরের ইচ্ছ! হয়, আমবা মরিব। কিন্তুবাবা! কোন প্রাণে 
আমর! এতগুলি লোককে এই অবস্থায় পতিত দেখিয়া মুখে অন্ন জল 
তুলিব? চল, এখনি চল। এতক্ষণে বুঝিবা তাহাদের জীবন শেষ 
হুইল।” দয়াবতী পুক্রীব উৎসাহ পূর্ণ বাক্যে বৃদ্ধ আর দ্বিরুক্তি 
কবিতে পারিলেন ন!। সজলনেত্রে গদ্‌ গদ্‌ কণ্ঠে বলিলেন__প্চল।*সেই 
মুহূর্তেই এক খানি ক্ষুদ্র তরণী আনীত হইল । পিতা হ।”ল ধরিলেন, 
গ্রেস্‌ প্রাণপণে দা টানিতে লাগিলেন । তখন আোত ও বাধু সম্পূর্ণ 
প্রতিকূল! কিন্ত যেখানে স্ব্গীন্ম বল অবতীর্ণ হয়, যেখানে সংসারের | 
কোন বিস্বই দীড়াইতে পারে ন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই পিতা 
পুরী সেই তীষণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই ছুর্ভাগ্যগণ 
জীবনের আশা! এক প্রকার পরিত্যাগই কবিয়াছিল। তাহার! যখন 
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গ্রেম্‌ ডাধ্রিং পিতার সহিত নৌকা লঙ্টয়া যাইতে ছেশ। 


দেখিতে পাইল, তাহাদের উদ্ধারার্থ একখানি নৌক! করিয়া একটা 
বালিকা! এবং এক জন বুদ্ধ আমিতেছে, তখন তাহারা যুগপৎ আনন্দ 
ও বিস্ময়ে অতিভূত হইল। তৎপরে স্বল্প সময়েব মধোই নয় জন ধিপদ্র- 
গ্রস্ত নবনাবী, গ্রেম্‌ ও তাহার পিতাব হস্তে নিরাপদে লঙষ্টোনে উত্বী্ 
হইল। যখন সেই বিপদগ্রস্ত নরনারীগণ রক্ষা পাইল, তখন গ্রে 
আনন্দের বেগ সহ করিতে ন!। পারিয়া কাদিয়। ফেলিলেন। 
সেই রাত্রে তিনি ষে স্থথান্থৃভব করিপাছিলেন, এমন ম্থথ অতি 
অন্ন নরনারীর ভাগোই ঘটিস্ব| থাকে । তিনি অতাধিক আনন্দে 
সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু মুদিতে পারেন নাই। 

অবশেষে সেই বিপদগ্রস্ত নরনারীগণ যখন দেশে গমন করিয়া! 
কুমারী গ্রেসের এই মহৎ কার্ষ্যের কথ গ্রচার করিল, তথন সমগ্র ইযু 
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৯ সাপে পি শি 


রোপবামী একেবাণে মুগ্ধ হইয়া গেল। ছাটে, বাজারে, নগরে, পল্লীতে, 
বিপমীতে গ্রেসের ছবি নানা আকারে বিক্রীত হইতে লাগিল। গ্রেস্‌ 
নান! স্থান ভইতে রাশি রাশি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
১৯৫৯ দশ হাজার পাঁচশত টাকার একটা উপহার আসিয়াছিল। 
এই সব উপহার পাইয়। তিনি বিন্দুমাত্রও গর্বিত হন নাই। বরং 
তাছার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, প্রেম, ও বিনয়ের মাত্রাই দিন দিন 
ৰ্ধিত হইয়াছিল। এই ঘটনার তিন বংসর পরেই ক্ষয়কাস রোগে 
গ্রেস্‌ ইহলোক পরিত্যাগ কবেন। গ্রেসের গ্রাথিৰ দেহ আোপ 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জীবনমৌন্দরধ্য পৃথিবীতে চিরকাল অকুনন 
থ্াকিবে। 











রি দীব ছঃখীর বন্ধু, বঙ্গমাতার স্সন্তান, ভারতের 
রী উদ্দ্ল নক্ষত্র, বিধবাহহ! প্জিতপ্রবর স্বগীন্ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবর্তী 
দেবীর জীবনী এক অতি উপাদের সামগ্রী। বিদ।- 
| সাগর মহাশয় যে সকল গুণে প্রাতংক্মরণীয় হইয়। 

০, ই গিয়াছেন, তাহার মূল যে তাহার মাত! ঠাকুরাণী, 
এ কথা বোঁধ হয় অনেকেই জানেন নাঁ। লোকে কথায় বলে-_- 
"যেমন গাছ, তেমনি ফল”। এ কথার স্বাথকতা তগবতী ও বিদ্বা?- 
ফাগরচরিত্রে পূর্ণ মারার দৃষ্ট হইয়াছিল। দয়া, ধর্শ ও সেবার হে 
মৃছ মধুর ভান তগবতীর প্রাণ-ত্ত্ত্রীতে বাদ্িয়াছিল, তাহা 
দীর্ঘক্ষল পরে বিদ্যাসাগর-চরিক্জে প্রতিধ্বনিত হইরাছিল। এই 
জনই ঈশ্বরচন্দ্র আপন জননীকে সাক্ষাৎ অয়পৃর্ণা যনে করির1 পূজা 
করিতেন। বস্ততঃ এমন মা ভি অল্প সন্তানের ভাগ্যেই টিয়া 
থাকে। 
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»॥... বিদ্যাসাগর-জননী তথ্যবতী দেবী । 

৯৭২৪ শকাবের ২৭শে ফাল্তুন তারিখে, হুগলী জেলার অন্তর্গত 
ভ্রাহানার্বা মহকুমার পশ্চিম গোঘাট গ্রাম নিবাসী ধর্শানিষ্ঠ পণ্ডিত 
রাষকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশগ্নের ওবুসে এবং পাতুলগ্রাম নিবাসী 
পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের পুত্রী গঙ্গামণি দেবীর গর্ভে, ভগবতী জন্ম গ্রহণ 
করেন। রামকান্ত শৈশব হইতেই ধন পরায়ণ ছিলেন। তিনি 
বাটীতে চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া! শিক্ষা দান করিতেন বটে, কিন্ত 
ময় ও সৃবিধ! পাইেই নির্জন শ্মশানে বসিল্লা গভীর নিশীথে 
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শব সাধনা করিতেন! তিনি শেষাবস্থায় মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া 
ছিলেন। কেবল মধ্যে মধ্যে “মঞ্জুর” এই শবকটী উচ্চারণ করিতেন'। 
তত্্শান্ত্রে ইহার প্রগাঢ় অধিকার এবং অন্থরাগ ছিল। পরে 
যখন ধন্মানুরাগ প্রবল হইল, তখন বরামকান্ত সমস্ত ক্ষ কর্ম পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া শ্বশানেই পড়িয়। থাকিতেন। বিদ্যা- 
রাঁগীশ মহাশয় জামাতার সংসারবিরাগের কথা শ্রবণ করিয়! ভুহিতাকে 
সসস্তান পাতুল গ্রামে লইয়! আসৈন। ভগবভীর আর একটা মাত্র 
সঙ্বোদরা ছিলেন। গঙ্গামণি এই দুইটা ছুহিতাকে লইয়! আমরণ 
স্থখে শ্বচ্ছন্দে পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিলেন। পঞ্চানন বিদ্যা, 
বাগীশর ছুইটী কন্তাও চারিটা পুত্র ছিলেন। সর্ধজ্যেষ্ঠ রাধা- 
মোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম ক্লামধন তর্কবাগীশ, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ 
শিরোমণি ও সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার। এই পরিবারটী 
দয়, ধর্ম, ও আতিথ্যের জন্ত সুবিখ্যাত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাছার স্বরচিত জীবনীর এক স্থানে এই পরিবার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
--*অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্ধ্যা এই পরিবারে যেকপ যত 
ও শ্রন্ধ! সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্ত্র প্রায় সেবপ দেখিতে পাওয়! 
যায় না। বস্ততঃ এর অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরি- 
বারের ন্যায় প্রতিপত্থি লাভ করিতে পারেন নাই। ফল কথ! এই, 
অশ্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভৃষণের খ্াবস্থ হুইয়াকেহছ কখনও 
প্রত্যাথ্যাত হইয়াছেন, ইহ কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচ র হয় 
নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লৌক হুউক,' 
লোকের সংখ্যা যত অধিক হউক, বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের আবাসে 
আসিয়া সকলেই পরম সমাদর, অতিথি-লেবা ও অত্যাগত পরিচর্ষ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন।” ভগবতী দেবী এমুন ধর্মপ্রবণ পর্সিবারে গ্রেতি-' 





১৩২ মারী-রতু-মালা । 
পালিত হুইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার জীবন এত ম্বন্দর হইয়।- 
ছিল; এবং ছর্ভাগিনী বঙ্গমাতা বহুকাল পরে নৈশাকাশের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র সদৃশ বিদ্যানাগরের স্তায় রত্ুলাতেও সমর্থ। হইর়াছিলেন। 
সম্তানগণকে স্তায়, ধর্ম, দয়] ও পবিত্রত! শিক্ষা দিতে হইলে সর্বাগ্রে 
পরিবার যে ভাল হওয়া উচিত, তাঠাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাতুল গ্রামের 
এই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েব পরিবার । যে দেবারৃত্তি ভগবতী ও 
বিদ্যাসাগর চরিত্রে ফুটিয়! উঠিয়াছিল, তাহার মুল যে সেই বিদ্যা 
স্বাগীশ পরিবার, তাহা কে অস্বীকার কবিবে 2 পরে ১৭৩৫ শকাষে 
বনমালীপুর গ্রামনিবালী রামক্জয় বন্দ্যোপাপ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস 
বন্দোপাধ্ায়ের সছিত এই ভগবতী দেবীব উদ্বাতক্রিয়া সম্পন্ন হয়, 
এবং ইহাদেরই গৃহে গ্রাতঃক্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ কবেন। 
ঠাকুব্দাদ খন বালক, তখনই স্তাগাব পিতা গৃবিবাদে বিরক্ক 
হইয়! স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ববক তীর্থে ভীর্থে পর্যটন করিতেন । ঠাকুর- 
দ্বাসের জননী ছুর্গাদ্বেবী নানা কারণে সহায়হীনা হইয়। স্বাঁমীগুছ 
পরিত্যাগ পূর্বক বীরসিংছ! গ্রামে পিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু 
পিতৃগৃছে আসিরাও তাহার দুঃখ নিবৃত্ত হইল ন1। ভ্রাতা ও ভ্্রাভৃবধূর 
পীড়নে পিত্রালয় পরিত্যাগ পূর্ত্বক সেই গ্রামেই একথানি ক্ষুদ্র আবান 
নির্মাণ করিয়া বাদ কবিতে থাকেন। সাহা বাতি চবকায় সত! 
কাটিরা এবং অন্তবিধ শারীরিক পরিশ্রমে ছুঃখিনী হুর্গা আবশ্থাক বার 
নির্বাহ করিতে লাঁগিলেন। বুদ্ধিমান বালক ঠাকুরদাস মায়ের 
ছঃখে কাতর হুইয়। কলিকাতা আগমন পৃর্ধাক অতি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা 
করিয়া অল্প বেতনে একটী ঢাকুবী পান। তখন খাদা সামগ্রীও 
স্থলভ ছিল। স্ৃতরাং তখন অল্প আয়েতেই লোকে সন্তষ্ট থাকিত। 
ঠাকরদানের বেতন আট টাক! হইয়াছে শুনিয়! ছুর্গাদেবীর পর্ণ- 
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কুটীরে আনন্দোৎসব হুইল । যাহার! তাহার সুখ ছুঃখের সম্ভাগী 
ছিলেন, বলা বাহুল্য তাহারা এ উৎসবের অংশ গ্রহণ করিয়ান্িলেন। 
কিছুকাল পবে রামঞ্সয় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সতী 
সাঁধবী স্ত্রী ছুর্গা ও প্রিয়তম পুত্রের অধ্যবসায় এবং কষ্ট সহিষুতাঁর কথা 
শুনিয়া বপরোনান্তি প্রীত হন এবং ঠাকুরদাস চতুর্বিংশঠিবর্ষ বসে 
পদার্পন করিলে, উল্লিখিত ভগবতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। 

পুত্রেব বিবাহ দিয়া রামজয় মনে করিলেন,--ণ্ঠাকুরদাস এখন 
উপার্জনশীল হুইয়াছে, স্বচ্ছন্দ পরিবার গ্রাতিপালন করিতে পারিবে। 
স্বতরাং আমি আর কেন সংসারমায়াক়্ বদ্ধ হইয়! থাকি ?” এই ভাবিদ্ব! 
পুনর্বার গৃহত্যাগ পূর্বক তীর্থে তীর্ঘে পর্যটন করিতে লাগিধেন 
কিন্তু এবাবেও ভিপি স্থিব থাকিতে পারিলেন না। এক দিন নিশীথ 
সময়ে কেদারপাহাডে স্বপ্নে দেখিলেন, কোন মহাপুরুষ যেন তাহাকে 
বলিতেছেন £_-“রামজয়,। তুমি পরিবার পরিজন ত্যাগ করির!] 
ভাল কাজ কর নাই। সত্বর তুমি শ্বদেশে যাও। তোমার বংশে এক 
ক্ষণজন্ম! মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাহার দয়!, ধর্প, দবিদ্যা ও 
বুদ্ধিতে তোমার বংশের মুখ উজ্জল হইবে। ভগবান্‌ তোমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি সত্বর গৃহে গ্রতিগমন কর।” রামজর় এই 
আশ্চর্ঘ্য স্বপ্ন দেখিয়। সত্বর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ছর মান 
কাল পদত্রপ্জে ভ্রমণ করিয্বা অবশেষে গৃহে উপনীত হইলেন। রাষজয় 
বীরনিংহায় উপনীত হুইয়। দেখিলেন-_পুন্ধ ঠাকুরদাস কলিকাতায় 
চাকুরী করিতেছেন, এবং বধৃমাত। ভগবতী অন্তঃসবা হইয়া! উন্মদিনী- 
বৎ হুইয়াছেন। রামজয় অনেক চেষ্টা যত্ব করিয়! চিকিৎসা! কর্বাই- 
লেন, কিন্তু কিছুতেই উন্মাদিনী ভগবতী আরোগ্য লাভ করিলেন ন11 
অবশেষে রোগীকে উদর়গঞ্জ নিবাসী খ্যাতনামা জ্যোতিষী তখানব 
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শিরোমণি ভদ্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখান হয়। ভিনি ভগবতীর কোর্চী 
এবং অবয়ব দেখিয়া বলিলেন-__“ইহার গর্ভে এক মহাপুরুষ বাস 
করিতেছেন । তাহারই প্রভাবে ইনি উন্মাদিনী হইয়াছেন। প্রসব 
হইলেই আরোগ্যলাভ করিবেন। কোন ওুঁষধ সেবন করান অনা- 
বশ্তক।” অবশেষে ১৭৪২ শকাবার ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিব] 
দ্বিপ্রহর সময়ে প্রতিভা ও দয়ার সাক্ষাৎ অবতার ঈশ্বরচন্ত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। প্রসবেব পরই ভগবতীর রোগ বিদূরিত হইল। 

ভগবতী যদিচ রূপবতী ছিলেন না, তথাপি তাহার মুখে 
এমন এক স্বর্গীয় মাধুর্য ছিল যে, দেখিলেই প্রাণ মুগ্ধ হইয়! যাইত। 
আধুনিক বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ ভগবতীর শ্রী সম্বন্ধে এক- 
স্থানে লিখিয়াছিলেন ₹_.”ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখস্রীর 
গভীরত|। এবং উদ্বারত1 বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পার! 
ঘায় না। উন্নত ললাটে তাহার বুদ্ধির গ্রসারতা, সথদৃবদর্শী স্নেহ্বর্ধী 
'আরতনেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢতাপূর্ণ চিবুক, 
এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমাময় স্থুসংযত সৌন্দর্য্য দর্শকেব হৃদয়কে 
বন্তদূরে এবং বহুউর্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয় যায় এবং ইহাও বুঝিতে 
পারি, তক্কিবৃত্তির চরিতার্ধত! সাধনের জন্ত কেন বিদ্যাসাগরকে এই 
মাতৃদেবী ব্যতীত কোন পৌরাণিক দেবী প্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ 
ফরিতে হয় নাই।”* গরিব দুঃখীর ছুঃখ দেখিলে ভগবতীব চক্ষু 
ক্মশ্রবলে পূর্ণ হইত। ক্ষুধিতকে অন্পদান, তৃষাতুরকে জলদান, শীত- 
ক্রি নরনারীকে বস্ত্র দান, রোগীকে ওষধ ও পথ্য সেবন করান, 
গগবতীর নিত্যব্রত ছিল। তাহার গৃহে কোন নবাগত অতিথি 





* সাধন। ৪র্ধ বর্ষ ২য় ভাগ ৩১৬ পৃষ্ঠা | 
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উপস্থিত হইলে কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাইত না। কাহারও পীড়া! 
হইয়াছে, এ দেখ ভগবতী ওঁধধের শিশি এবং পথ্য-পাত্র হস্তে লইয়! 
ছুটিয়াছেন। কাহারও অর্থাভাব হইয়াছে, এ দেখ ভগবতী অঞ্চল- 
কোণে অর্থ বাঁধিয়া চুপি চুপি যাইতেছেন 1! কেহ শীতে ক্লেশ পাই- 
তেছে, আপনার শীতবস্ত্র দান করিতেছেন !!! জাঁতিবর্ণনির্বিশেষে 
সকলেব গৃহেই তাহার পদার্পণ হইত! তিনি ব্রাহ্মণকুমারী হইয়াও 
ভিন্ন জাতীয় নবনারীর মলমূত্র পবিষ্কীর কবিতে কুষ্ঠিত হইতেন না।* 
একবাব বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীর জন্ত কয়েকখানি লেপ প্রস্তত 
করিয়া পাঠাইয়াছিলেন । নুতন লেপগুলি পাইয়। ভগবতী ভাবিলেন, 
*পার্খববর্তী অনাথ অনাথারা শীতে মরিতেছে, আমি কোন্‌ প্রাণে এ লেপ 
গায়ে দিব 1” তিনি তৎক্ষণাৎ লেপগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিয়!] 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিথিয়! পাঠাইলেন “ঈশ্বর তোমার প্রেরিত 
লেপগুপি অমুক অমুককে দিয়াছি,তুমি আরও লেপ পাঠাইবে ।” দয়ার 
সাগব মাতৃদেবীব করুণাঁব কথ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়! গেলেন। সেই মুহূর্তে 
লিখিয়া পাঠাইলেন--"মা। বাড়ীর জন্য এবং গরিব ছুঃখীদের জন্য 
আরও কত লেপের প্রয়োজন,সত্বর জানাইলেই পাঠাইয়৷ দিব ।” যেমন 
মা, তেমনি ছেলে !! 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুজ স্বর্গীয় দীনবন্ধু স্তায়রত্রও অতি উদার 
এবং পরোপকারী লোক ছিলেন। পরের ছুঃখ দেখিলে তিনি আপ- 
নার সখ দুঃখ ভূলিয়! যাইতেন। তিনি কাহাকেও বস্ত্রহীন দেখিলে 
আপন পাবিধেয় বস্ত্র খুলিয়া দিতেন। একদিন দীনবন্ধু পাভায় বাহির 
হইয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক একথানি ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া 


* বিদ্যাসাগর সহোদর জীযুক্ত শত্ৃচজ্জ বিদটারত্বের মুখে এই কথা শুনিয়াছি। 


১০৬ নারী-রত্ু-মালা। 


রহিয়াছে । তাহাতে তাহার লজ্জা নিবারিত হইতেছে ন!। দীন- 
বন্ধু এই দৃপ্তে স্টির থাকিতে ন! পারিয়া আপনার পরিধেয় বস্ত্রধানি 
স্ভাহাঁকে খুলিয়! দিলেন এবং নিজে একখ|নি গামে"ছা! পরিধান করি! 
গৃঁছে উপনীত হইলেন। ভগবতী পুত্রকে বস্ত্রের কথা লিজ্ঞাস। করিয়া 
যখন প্ররূত বিষয় অবগত হইলেন, তখন প্রফুল্লমুখে ঝলিলেন-__দবেশ 
কাজ করিয়াছ। আর একরাত্রি হুতা কাটিলেই তোমাৰ একখানি 
কাপড় হইবে ।” যখন পরিবারের আর্থিক অবস্থ! এইকব্প শোচনীয়, 
তখনও ভগবতীর হস্ত গরিব ছুঃখীর প্রতি মুক্ত ছিল। 

বাড়ীতে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে, তগবতীদেবী শ্বহস্তে পরি- 
বেশন করিয়! ভোব্নন ন! করাইলে নিরতিশয় কষ্টান্থভব করিতেন। 
নবাগত ব্যক্তিদের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ ন! হয়, তজ্জন্য তিনি 
প্রাণপণে যত্ব ও চেষ্টা করিতেন । শরীর অনন্ত থাকিলেও তিনি অত্িথ- 
দিগকে বাক ন। কৰাইজ্জ। শয়ন করিতেন না) অনেক বাড়ীতে দেখ 
যায়,বাড়ীর লোকের! যে প্রকার সুখ স্ববিধায় আহারাদি কবে,মতি থি- 
দ্রিগের অন্ত তদ্ধপ কর! হুয় না। কিন্তু ভগবতীর গৃহে সে রূপ বৈষম্য 
ছিল না। সকলকে সমান ভাবে আহারীয় প্রদত্ত হইত। একবার 
স্কুলসমূছের ইনিস্পেক্টর প্রতাপ নারায়ন সিংহ তগবতীব গৃহে 
অতিথি হনা। ভগব্তী দেবী একখানি খাণা করিয়া! স্বচন্তে 
অল্প আনয়ন করিলে, প্রতাপ নারায়ণ বলিলেন £-_-প্বাড়ীর লোকের! 
যে প্রকার শালপাতায় ভোজন করেন, আমিও তাহাদের এক 
সঙ্গে বসিয়া তদ্রপ ভোজন করিব।” ভগবতী একথা শুনিয়| ঈষৎ 
হানিয়া বলিলেন_“তুমি বড় ঘরের ছেলে হুইয়াও সকলের সহিত 
একত্রে বলিয়া শালপাতার খাইতে চাহিতেছে ৪ তোমার প্রক্কৃত 
জান লাভ হইয়াছে বলির মনে হইতেছে। ভগবান তোমার কল্যাণ 
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করুন।” 1 দিভিপিয়ান হেরিসন সাহেবকে একবার বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ করিয়। নিয়] ভগবতী শ্বহন্তে পরিবেশন করিয়। আছার 
করাইয়াছিলেন। তিনি সেই সমর বে প্রকার উদারত! এবং সাহসের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা! কোথাও দেখা যায় ন। আমর! যুক্ত 
শতৃচন্্র বিদ্যারত্বরডিভ “বিদ্যাপাগর-জীবনচর্িভ” হইতে দেই চিত্রটা 
পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে ধারয়! দিতেছি £--“হেরিসন সাঁছেবের 
তদন্ত কায সমাধ| হইলে পর, অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর ) হেরিসন 
সাহেবকে বীরসিংহাস্থিত বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়। ভোজন করাইয়া. 
ছিলেন। জ্ননীদেবী সাহেবের ভোজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া 
তাহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। একজন বৃদ্ধ হিন্দু স্্রীলোককে? 
ভোজনের সময় চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া কথাবার্তা কছিতে দেখিয়! 
সাহেব আশ্চর্যয/ন্িত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও 
মাহেব পরম অন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। সাহেব হিন্দুর মত জননীকে 
ভৃমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনস্তর নানা বিষয়ের 
কথাবার্ত! হইল। জননী দেবী প্রবীনা! হিন্দু স্ত্রীলোক, তথাপি তাহার 
শ্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার 
নাই। কি ধনশালী, কি দরিত্ত, কি বিদ্বান, কি মুর্খ, কি উচ্চজাতীয়, 
কি নীচজাতীয় কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি হিন্দুধন্মাবলন্বী, কি অন্ত 
ধর্মাবলম্বী সকলের প্রতিই তাহার সমদৃষ্টি। * *% হেরিসন 
সাহেব দাদাকে বলিলেন,--“মাঁতার গুণেহ আপনি এরূপ ম্বভাবতঃ 
উন্নতমনা। হইয়াছেন ।” কথাবার্তার শেষ হইলে হেরিসন ভগ- 
বত্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আপনার অনেক টাক! আছে, না?” 








+ এই কথাটীও বিগ্যানাগরনহোদর শ্রীযুক্ত শত্ভুচজ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের মুখে 
অধ করিয়াছি। 


১৩৮ নারী-রতু-মালা । 


তছুত্তরে ভগবতী কর্ণিলিয়ার স্ায়, ঈশ্বরচন্দ্রের দিকে অস্ুলি নির্দেশ 
করিয়। বলিয়াছিলেন "আমার টাকা পয়সার কোন আঁবস্াক 
নাই। ইহছাদিগকে রাখিয়া যাইতে পারিলেই সকল সাধ পূর্ণ 
হইবে ।” ভগবতী দেবীর উদারতা এই খানেই শেষ হয় নাই। 
১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্য্যন্ত যে সকল বাল-বিধব1 বিবাহিত! হয়, 
ভাহাদিগকে সাধারণ নরনারীগপণ, এমন কি বাড়ীর বধগণও হেয়জ্ঞান 
করিয়। নানা কথা কহিতেন | পাছে তাহার এই নকল কথা শুনিয়। 
প্রাণে ক্লেশান্ুভব করে, তজ্জন্ক ভগবতী দেবী তাহাদিগকে লইয়। 
এক থালায় ভোজন করিতেন! ইহাকি কম উদারতার কথ1? যখন 
বঙ্গদেশের চারিদিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তখন এক জন বাঁক্গণকন্তা 
পুনর্বিবাহ্িত| বিধবাদের সঙ্গে এক পাত্রে আহার করিতেন, ইহ।কি 
একটা-অসাধারণ দৃষ্টাস্ত নহে? 

_ ভগবতীর দয়ার সীম! ছিল না। পরের ছুঃখ দেখিলে তাহার 
প্রাণ শতধ। বিদীর্ণ হইত। ১২৭৫ সালের চৈত্রমাসে যখন বীর- 
সিংস্াস্থ বাটা আগুন লাগিয়! পুড়িয়া গেল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় 
্ননীকে বর্ধমানে আনয়ন করেন। ভগবতী তথায় পহুছিয়! 
দেখিলেন--বীরপিংহার মত অতিথি অভ্যাগত নাই, এবং দীন দরিপ্র 
পাঠার্থীদের অথবা রোগক্রিষ্ট নবনারীদের সেব। করিবারও সুযোগ 
নাই। কেবল নিষ্বশ্খ্া হইয়া গৃহে বসিয়া কাল কর্তন করিতে হয়। 
তখন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাহা। বলিয়াছিলেন, তাহা! শুনিলে 
পাষাণও দ্রবীতৃত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন ;-_”আমি যদি বীর- 
সিংহার না যাই, তবে যে সকল দরিত্র বালক আমার গৃহে আহার 
করিয়া স্কুলে পড়িত, কে তাহাদিগকে আহার করাইবে? তাহা” 
দিগকে কে গ্সেহ করিবে? দিব! দ্বিপ্রহরে ধে সকল পরিশ্রান্ত 
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পথিক অতিথি হন, কে তাহাদের পরিচর্ধ্যা করিবে? নিরাশ্রয় 
আত্মীয় কুটুম্ব আসিলে, কে তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে? হদি কোন 
অসহায় পীড়িত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, কে তাহাদের সেবা 
পুশ্রধা করিবে? এতগুলি লোককে আকুল পাথারে ভাসাইয়! আমি 
কোনরূপে এখানে থাকিতে পারি না। তুমি সত্বর আমাকে বীর- 
সিংহায় পাঠাইয়া দেও।” উশ্ববচন্ত্র মাতৃদেবীর অভিপ্রায় বুঝিয়া 
তাহাকে সত্বর বীরসিংহায় পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
আব একবার জননীকে কলিকাতায় আনিতে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
উল্লিখিত কারণে আনিতে পারেন নাই। 

স্ব্ণালঙ্কারের প্রতি ভগবতীর নিরতিশয় বিদ্বেষ ছিল। তিনি 
বলিতেন,-- "গহন! দিয়ে কি হইবে? ও ত এক দিনেই চোর 
ভাকা”তে লইক্ন! যাইতে পারে ! বরং এই অর্থে উপায়হীন কুটুষ্ব, দরিদ্র 
ও পাঠার্থদের অনেক সাহায্য হইবে ।” একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাকে বলিয়াছিলেন,_-"মা। একদিন ঘট! করিয়া পূজা কর! ভাল, 
না সেই অর্থে গরিব ছুঃখীর উপকার কর! ভাল”? দয়াময়ী ভগবতী 
বলিয়াছিলেন,--প্যদি সেই অর্থে গরিব ছুঃখীর উপকার হয়, তবে, 
পূজার কোন আবশ্তকতা নাই” 1 কোনও হিন্দুগুহে এমন ছবি দৃষ্টি- 
গোচর হয় কি? তীহাব রুচি অতি মার্জিত ছিল। তিনি নিরক্ষর! 
হইলেও অন্যান্য রমণীদের ন্যায় সুক্ষ বন্তী পছন্দ করিতেন না। এমন কি 
বাড়ীর কোন স্ত্রীলোককে সুক্ম-বস্ত্র পরিধান করিতে দিতেন না। 
কখনও কেন শক্ম-বন্ত্র প্রেরণ করিলে যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ 
করিতেন! তিনি বাটার স্ত্রীশলোকদিগের জন্ত নিজের পছন্দমত 
মোটা কাপড় আনিয়া! দিতেন। 

যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত করিয়া! ঈশ্বরচনত্র প্রাতঃম্মরণীয় হইয়া 


১১০ নারী-রত্ু-মালা। 


গিয়াছেন, তাহার মূল যে ভগবভীদেবী, একথা বোধ হয় অতি অল্প 
লোকেই জানেন। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র যখন বীরসিংহার চণ্ডীমণ্ডপে 
বিয়া পিতাব সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন, তখন একটী বাল- 
বিধবা! উপস্থিত হয়। ভগবতী তাহার সেহ যোগনীবেশ দেখির! 
প্রাণে নিরতিশয় ক্লেশান্ৃভব করিয়। বলিয়াছিলেন :__“ঈটীশ্বর ৷ পোড়। 
শাস্ত্রে কি এই ছূর্ভাগিনীদের জন্ত একট। ব্যবস্থা নাই?” ঈশ্বর 
চক্র বলিলেন--“আছে, কিন্তু দেশাচার-বিরুদ্ধ।”” তখন ঠাকুরদাস 
ও ভগবতী সমস্বরে বলিশেন_-“যদি থাকে, তবে তুমি তাহ? প্রচার 
কর। ইহাতে বদি আমরাও তোমার বিরুদ্ধে কথা বলি, তুমি গ্রাঙ্থ 
করিবে ন1।” সেই হইতেই বিদ্যাসাগর কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 
জননীকে বিদ্যাসাগর কি চক্ষে দেখিতেন, সে সঙ্বদ্ধে একট কুত্র 
আখ্যায়িকা আছে। ১২৭৭ সালের ২র ফাস্তন তারিখে কাশীবাসী 
ঠাকুরদাসেব পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভগবতী দেবী, তাহার দ্বিতীয় পুন্ধ 
দীনবন্ধু ও তৃতীয় পুত্র শত্তুচন্ত্রকে লইয়া! কাশীধাব্রা করেন। পরে 
ঈশ্বরচন্ত্রও তাহাদের অন্ুবর্তী হইয়াছিলেন। ধনশালী ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর কাশী আসিয়ছেন শুনিয়। সমস্ত কেশেপ বাঙালী ব্রাহ্মণেব1 
তাহাকে অথের জন্ত আলিয়া ধৰিয়! বদিল। তাহার! বলিল-_“বড় 
লোক কাশী দর্শনার্থ আগমন করিলে আমর] তাহু!দের নি?ট যাইর! 
বলিলেই তাহার! আমাদগকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া থাকেন, 
তাহাতেই আমাদের কাশীবাদ হইতেছে। তুমি নামজাদ! লোঁক, 
তোমাকে অবশ্ত দান করিতে হুইবে।” ইহা! শুনিয়া বিদ্যাসাগর 
মহাশয় উত্তর করেন,--"আমি কাশীদর্শন করিতে আমি নাই, পিতৃ 
দর্শনের জন্ত আপিয়াছি। আমি যদি তোমাদের মত ত্রাঙ্গণকে 
কানতে দান করিয়া বাই, জ্লাহা হইলে আমি কলিকাতায় ভদ্র- 
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লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পাঁরিব না । তোমরা! যত প্রকান্ 
দু্ষদ্ম ক্গিতে হয় তাঁছ। করিয়! স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক কাশীবাস 
করিতেছ। এখানে আছ বলিয়! তোমাদিগকে যদি আমি ভক্তি ব 
শ্রদ্ধ। কবিয়! বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্ত করি, তাহা হইলে আমার মত 
নরাধম আর নাই।” ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণের! বলিলেন--"“আপনি কি 
তবে বিশ্বেশ্বর মানেন না?” ইহ! শুনিয়। দাদ উত্তর করিলেন-_-“আমি 
তোমাদের বিশ্বেখর মানি না। * * আমার বিশ্বেশ্বর ও অনপূর্ণ! 
উপস্থিত এই পিতৃদূব ও জননীদেবী বিরাজমান। দেখ জননীদেবী 
আমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া কতই কষ্টভোগ করিয়াছেন। 
বাল্যকালে আমাকে স্তন-ছুপ্ধ পান করাইয়। পরিবর্ধিত করিয়াছেন।' 
আমি পীড়িত হইলে জননী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়। কিসে আমি 
আরোগ্য লাভ করি নিরস্তর এই চিন্তায় নিমগ্র হইত্বেন। * * ক 
সুতরাং এতাদৃশ জনক জননীকে পরমেশ্বর জ্ঞান করি। ইহাদের 
উভয়কে সন্তষ্ট করিতে পারিলেই মামি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান 
কৰিব! ইহাদিগকে অনন্তষ্ট করিলে বিশ্বেশ্বর ও কবন্নপূর্ণ। আমান 
প্রতি অসন্ত্ট হইবেন।" ক্রাঙ্ষণেরা কিছু ন1 পাইয়! ক্রোধাদ্ধ হইয়! 
প্রস্থান করেন।”” 1 ঠাকুব্দাস ও ভগবভীকে বিদ্যানাগর কি চক্ষে 
দেখিতেন, তাহ! ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে! 

কিছুকাল পর ঠাকুরদা আরোগ্যলাত করিলেন বটে, কিন্তু সতী- 
মাধবী ভগবতীদেবী ১২৭৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে বিস্চিকা- 
রোগে আক্রান্ত হুইয়! কাশীধামেই ইহুলোক পরিত্যাগ করেন। 
জননীর মৃত্যু-সংবাদে ঈশ্বরচন্ত্র এতদূর ব্যাকুল হুইয়াছিলেন ঘে, 


* প্রযুক্ত শতুচ্র বিদ্যা রত রচিত “বিষা সাগর জীবন-চরি'” ২১২ পৃষ্ঠা। 











১১২ নারী-রতু-মালা। 





সর্বদা বালকের হ্যায় রোদন করিতেন। সাধারণতঃ লোকে একমাস 
কাল ব্রহ্গচর্ধ্য করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বৎসর কাল 
'্মাতৃ-বিয়োগ-জনিত শোকচিহ্ন ধারণ কবিয়াছিলেন। ভগবতীর স্তাস্ 
আদর্শনারী বঙ্গগৃছে আর কি দেখিতে পাইৰ ন1? 





সেলিনা, কাউণ্টেম্‌ অব. হাণ্টটিংডন্‌। 









স)লিনা ১৭০৭ খুষ্টাকেব ২৪শে আগষ্ট তাবিথে 
_র্ণিইংলগ্ডের অন্তর্গত লিসেষ্টীর সারারের সমীপবর্তী 
মি ানটন্‌ হেরন্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহা ছইটী 
নু ভগিনী ছিলেন, কিন্ত শৈশব হইতে সেলিনাই 
|] বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা ও স্থৃতি-শক্তিতে ভগ্মীদিগের 
1] মধ্যে সর্ধশ্রেষ্া ছিলেন। তিনি যে বড হইলে 
এক জন বিদুষী, গুণবতী,আদর্শ-নারী হইবেন, তাহার শৈশব-জীবনেই 
তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যে বয়সে অপরাপর বালক 
বালিকার! বালস্থলভ চাঞ্চল্যের বশবর্তী হইয়! ছুটাছুটি করিয়া! বেড়ায়, 
সেলিনা সেই বয়সে গভীরভাবে উপবেশন করিয়! ধর্মগ্ন্থাদি পাঠ 
করিতেন! তাহার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন তাহার সমবয়স্কা 
একটা বালিকার মৃত্যু হয়। যখন সেই বাঁপিকাটীকে সমাধিস্থ করা 
হয়, তখন তিনিও সকলের সহিত সেই সমাধিস্থানে গমন কবিয়া- 
ছিলেন। সেই সময় তাহার প্রাণে যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, 
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১১৪ নারী-বতু-মালা। 





তাহ। আমরণ 'ভূলিতে পারেন নাই। সেই দৃপ্ত ত কত লোকেই 
দেখিয়াছিল, কিন্তু বালিক! সেলিনার হৃদয়ে সেই ছবি খানি যে ভাবে 
অস্কিত হইয়াছিল, তেমন বুঝি আর কাহারও হয় নাই। তিনি যখনি 
সময় গাইতেন, তখনি এ 'সমাধিস্থানে গমন করিয়। নীববে কত কি 
চিন্তা করিতেন, তাহার ইয়ত্া। নাই। তিনি অপবাপর নাবীগণেৰ 
তায় উপন্তাস বা তৎসদূশ অন্য কোন প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৃথা 
সময় নষ্ট কবিতেন না । তিনি সময় ও সুবিধা পাইলে বাইবেল এবং 
অপরাপর ধর্মগ্রস্থাদি পাঠ করিতেশ্ন। প্রতিদিন ভগবানের নাম ন! 
কবিয়া তিনি কোন কাধ্যে হস্তক্ষেপ কবিতেন ন। ঈশ্বরে'পাসন! 
তাহাব জীবনের এক মাত্র সম্বল ছিল। যাহাতে কোন অপবিণামদর্শী, 
অধান্মিক, দুশ্চরিত্র যুবকেব সহিত তাহাব পরিণয় না হয়, তজ্জন্য তিনি 
প্রত্যহ ঈশ্ববের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। ভক্তবৎসল ভগবান অচিধে 
তাহার সেই প্রার্থন। পুর্ণ করিলেন। ১৭২৮ খৃষ্টান্দের ৩বা জুন তারিখে 
ডনিংটন্পার্ক নিবাসী হাণ্টটংডনের নবম আর্ল থিওফিলাসের সঙ্গে 
তাহাব উদ্বাহ-ক্রিয় সম্পন্ন হয়। এই মিলনে উভয়েই স্থুখী হইয়াছিলেন। 
থিওফিলাদ যদিও পরে সেলিনার সমস্ত কাধ্য অনুমোদন করিতেন না, 
তথাপ্রি এক দিনের জন্ঠও তাহার কোন কাধ্যে বাধা দেন নাই। 

পবে যে সকল সতকার্ষে)র জন্ত সেলিন। এত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, 
ডনিংটনপার্কে আগমনেব পর হইতেই তাহা আরম্ভ করিলেন । তিনি 
ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং অবশেষে ধনীর গৃহে বিবা- 
হিতও হুইয়াছিলেন। ইচ্ছা! করিলে সংসারের যাবতীয় ভোগ বিলাসে 
মন্ত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু সেলিনার প্রাণ তদ্রপ ছিল না। তিনি 
শৈশবেই তীহার জীবন ঈশ্ববের নামে উৎদর্গ করিয়াছিলেন। তাহার 
প্রাণের ভিতর অবিশ্রান্ত ধর্মতৃষ্ জলিতেছিল। সেখানে বিলাসিতার 
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লেশমাত্রও ছিল না। ডনিংটনে আসিয়া তিনি স্থির করিলেন, পৃথিবীর 
এবং ভগবানের কাছে তাহার যে কর্তব্য আছে, এখন হইতে যথা- 
সাধ্য বপে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবেন। এই সময়ে 
তাহার ধর্-পরায়ণা ননদিনী লেডি মারগেরেউ হেষ্টিংস্‌ ও লেডি বেটি 
হেষ্টিংসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তীাহাদেব এ্রকান্তিক নিষ্ঠা ও 
ধন্মান্ুবাগের পরিচয পাইয়া সেলিনার প্রাণে এত দিন যে বঙ্ছি প্রচ্ছন্ন" 
ভাবে ছিল, তাহা জলিয়া উঠিল। প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইবার জন্ত 
তিনি বড়ই ব্যাকুল হইলেন) কিন্তু হঠাৎ কোন কঠিন বোগা- 
ক্রান্ত হওয়ায় তাহার সকল আশা ব্যর্থ হইয়। গেল। তিনি যে 
রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাহাতে তিনি যে আর বাচিবেন, এমন 
সম্ভব ছিলনা । তিনিও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া বড়ই 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাঁগিলেন,-এই 
অসময়ে যদি আমি মারা যাই, তবে আমি পরমেশ্বরেব কাছে গিয়া 
কি জবাব দিব? আমি যে বিন্দু পবিমাণেও আমার জীবনকে প্রস্তত 
করি নাই। সংসারের গ্রতি যে সকল কর্তব্য আছে, তাহার একটীও 
থে প্রতিপালন করি নাই। হায়! আমি তাহার কাছে কি হিসাব 
দিব?” দেলিনা আপনার পরিণাম ভাবিয়। বড়ই ব্যাকুল হইয়া, পড়ি, 
লেন। কিন্তু দীনদয়াল ভগবান অবশেষে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ 
কবিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়া পুনর্ববার কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন! এই সময়ে স্প্রানন্ধ ধর্শপ্রচারক জন্‌ ও 
চার্লস্‌ ওয়েস্লি নিকটবর্তী কোন স্থানে প্রচারার্থ আগমন করিয়াছেন 
শুনিয়া, সেপিন! নিরতিশয় স্থুবী হইলেন এবং তাহাদিগকে লিথিয়া 
পাঠাইলেন-_“আমি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নামে জীবনোথ- 
সর্থ করিব। আপনারা আমার সঙ্াায় হউন ।” ?সলিনাক স্দাীর 
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পরিজনবর্গ এই কথা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় বির হইলেন এবং 
তিনি যে এই কথ! প্রকাশ করিয়! বাতুলতার পবিচয় দিতেছেন, 
তাছাও থিওফিলাসকে বুঝাইয়া দিলেন। চারিদিক হইতে নান! 
জনে নানাপ্রকাব বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু সেলিন! কাহারও কথ! 
গ্রাহথ না! কবিষা জীবন-পথে অগ্রসন হইতে লাগিলেন । যেখানে 
দৈবশক্তি অবতীর্ণ হয়, সেখানে সংসাবের কোন বাধা-বিপ্পই দাড়া 
ইতে পাবে না। সেলিন। ন্বর্গীর প্রেমে অন্ধ প্রাণিত হইয়া! প্রাণ মন 
ঢালিয়া খাটিতে লাগিলেন । লোকের নিন্দা, ভ্রকুটি ও তিবস্কাবেব 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ ন1 কবিয়! তিনি ধন্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। তাহার 
উপাদনাব প্রতি অন্ুবাগ, পাপীর প্রতি অক্কত্রিম প্রেম ও জ্ঞানান্থ্‌- 
শ্বীলনে বিশেষ যত্বেব পবিচষ পাইয়া! ইংলগবাঁসী মুগ্ধ হইয়। গেলেন। 
কিন্ত ভগবানের কি বিচিত্র বিধান! ধে তাহার দিকে অগ্রদব হয, 
তিনি তাহাকেই নানাবিধ বিপদে ফেলিয়! বিশেষ কূপে পৰীক্ষা! করিয়া 
লন। কিছু দিনের মধ্যেই সেলিনার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। 
গ্রচার-ত্রত গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, জজ্ঞ এবং ফার্ণাখ্খো নামক 
স্ঠাহাঁব ছইটা পুত্র ছুবাবোগা বসস্তরোগে ইহলোক পবিতাগ কবে। 
জর্জের, বয়স তের, এবং ফাঁণাণ্োব বয়স এগাব বৎসব উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিল। ইহাদের উপর সেলিনার অনেক আশা ভবস! ছিল। কিন্ত 
ধাছার ধন তিনি লইয়। গেলে দেলিনা'কি করিতে পারেন? এই 
ছুর্ঘটনার অলপদিন পবেই, ১৭৪৬ থুষ্টার্দের ১৩ই অক্টোবর তাবিখে, 
তাহার প্রিয়তম ম্বামীও পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে প্রাণ ত্যাগ কবেন! 
এই সময় সেলিনার বয়স ৩৯ বত্সর। দুঃখের বিষয়, ইহাদের শোকে 
এবং নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তিনিও কঠিন রোগাক্রান্ত হন্‌। কিন্তু এই 
শোক ও দুঃখের আতিশ্‌য্যে তিনি সাধারণ লোকের স্তায় লক্ষাত্র্ 
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হুন নাই। বরং ইহার মধ্যে সেই বিশ্বজননীর মঙ্গল হস্ত দেখিয়! তিনি 
জীবন-পথে অগ্রসর হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে, তিনি ডাক্তার ভড্জ্কে যে একখানি 
গন্্র লিখিয়াছিলেন, তাহাঁতেও তাহার ধর্মভাবের বিশেষ পরিচন়্ 
পাওয়। গিয়াছিল। সেই চিঠিথানি হইতে কয়েক পক্তি তুলিয়া 
দিতেছি; তিনি লিখিয়াছিলেন-_-“সংসারের গুরু ভারে দেহ মন 
অবসন্ন হইর! পড়িয়াছে। কবে আমার প্রাণে ধর্্াগ্নি প্রজ্জলিত 
হইবে, কবে আমি তাহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া খধৃপের স্তায় 
সবেগে ছুটিয়া চলিব, কবে আমি প্রভুর সমাচার যথা তথা! 
কীর্তন কবিয়। ধন্য হইব? আমি সেই শুভ দিনের জন্য বাকুল 
হইয়া পড়িয়াছি। যাহাতে আমি অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! আমার 
ব্রত উদ্যাপন করিতে পারি, আপনার। তজ্জগ্ত পরমেশ্বরের নিকটে 
প্রার্থনা করুন ।* ১৭৬৩ সালের মে মাসে তাহার কনিষ্ঠ! কন্যা্টাও 
ছাব্বিশ বৎসর বয়দে পরলোক গমন করেন। সেপিনা ইহাকে এত 
ভাল বাদিতেন যে, একবারও চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। 
তিনি আদর করিয়া! তাহাকে প্নয়নতারা” এবং “চিত্ততো ষিনী* 
বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কন্তাও মায়েব মত ধণ্মান্ুরক্তা ছিলেন 
এবং মায়ের সমস্ত কাধ্যে যথাসাধ্য সাহায) কবিতেন। মৃত্যুর সমন্ন 
তিনি সেপিনার দিকে তাকাইয়া বলিলেন__“ম!! তৃমি কাদিও না। 
এত দিন আমি যে ন্থন্ধর ছবি দেখিবার জন্ত ব্যাকুল ছিলাম, আঁজ 
তাহাই দেখিতে যাইতেছি। তোমর!1 তাহার নামে জয়ধ্বনি কর!” 
ধৈর্য্যশীলা সেলিনা এমন পুণ্যবত্তী ছুহিতাকে হারাইয়াও অটল সচল 
ভাবে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইপেন ! 

ইহার পর, তাহার ধর্শতৃষ্াা এতদুর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি 





5১৮ মাবী-বতু-মালা। 





দিবানিশি কেবল ধর্্ালোচনাই করিতেন সময় ও স্থুবিধা গাইলেই 
গরীব ছঃখীর ছঃখ মোচন কবিবার জন্ত সাতিশয় যত্ব ও চেষ্ট। করি- 
তেন। ক্রমে যখন তাহার প্রাণ ধর্মভাবে মত্ত হইল, তখন সাংসারিক 
সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ কবিয়া, সামাজিক রীতি নীতি, উপাঁসনা- 
পদ্ধতি প্রভৃতির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রী্ীক্ ধর্ম এবং গ্রীষ্টীয় সমাজ 
সংস্কারের জন্য তিনি যে বপ খাটিয়াছিলেন, তাহ! নিতান্ত অন্ুকরণীষ 
হইলেও বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকার নিকট তাহ তাদৃশ গ্রীতিকর ন! 
হইতে পারে, এই বিবেচনা! করিয়া আমরা! তাঁহার উল্লেখ কবিলা্ 
ন1। তিনি যদিচ খষ্ট ধর্মাবলম্বিনী ছিলেন এবং তাহার কোন কান 
মতের সহিত আমাদেব মতেব মিল হয় না, তথাপি তিনি যে জীবনের 
সমন্ত সখ-স্পৃহ! পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মের জন্য অদাধারণ ব্যাকুলতা৷ এবং 
নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া সকলেরই নমস্ত হইয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

১৭৯১ সালের ১৭ই জুন তাখিখে তিনি দেহত্যাগ কবিয় দিব্য- 
ধামে যাত্রা করেন। মৃত্যুর পূর্বে আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে ছুঃখ কবিতে 
দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন--“তোমর। কেন ছুঃখ করিতেছ? 
আমি বিশ্বরাজের কোঁলেই রহিয়াছি। চাবি দিকে আমি তীাহারই 
জয়ধ্বনি শুনিয়! কৃতার্থ হইতেছি। তোমব1 বিশ্বাস ও অনুভব 


কর--পরলোক অতি মনোহব। তাহাই আমাদেব বাডী। বাজী 
ষাইতে ভয় কি? তোমরা আমাকে পিতাব কাছে যাইতে দেখিয়। 
স্থুথী হও । অবিশ্বাসীব সায় ছঃখ করিতেছ কেন? জয়, পিতাবই 
জয়।” এই বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ নীবব হইল এবং মুহুর্ধ মধ্যেই 
দেহপিঞ্জর শুণ্য হইল। প্রায় ৯৭ বৎসব গত হইল, সেলিনা ইহলোক 
পর্বিস্ভাগ কবিয়াছেন। তীহাব মৃতাতে ইংলগ্ডেব, বিশেষতঃ মেথডিই 
দম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শীস্ পূর্ণ হইবার নয়। 
০ 





নুসানা ওয়েমলি। 


₹সানার পিত। ডাক্তার এনেস্লি, প্রথম! পত্র মৃত্যুর 
 |র্টপব, পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । তাহাঁর 
4 সর্র্গদ্ধ চব্বিশটী সন্তান । তন্মধ্যে সুসান সর্ব 
রি ।কনিষ্ঠা। সুদান ডাক্তার এনেস্লির দ্বিতীয় 
্িসি]পক্ষের সম্তান। স্থসানার মাতা দয়া, ধর্ম ও আায় 
ডি] পরায়ণতার জন্য সর্ব সাধারণের নিকট বিশেষ 
প্রশংসার পাত্রী ছিলেন। ১৮৬৯ পালের ২০শে জানুয়াবী তারিখে জুসান। 
জন্মগ্রহণ কবেন। ডাক্তার এনেন্লির এই চব্বিশটী সন্তানের মধ্যে 
অধিকাংশই কন্ঠা। শৈশব হইতেই স্ুসানাব দৈনন্দিনলিপি লিখিবার 
অভ্যাস ছিল। সেই বাল্যবৃত্তান্ত পাঠ কবিলে তাহার অসাধাবণ 
অধ্যবধায়, প্রচুর জ্ঞান-পিপাসা এবং তীক্ষ বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায়। শৈশব কালে তিনি ফরাসী ভাষা এবং সঙ্গীত শান্ত্রে প্রভৃত 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে তিনি যে ন্যায় ও 
দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, নান] প্রকারে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। শৈশব ভীবনেই তাঁহার ধর্দভাবের বিশ্বেষ 
পরিচয় পাইয়া তাহার পিতা। মাত! তাহাকে প্রচলিত রীতি অন্থ্সাঁরে 








নারী-রতু-মালা। 
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হন! ওয়েসুলি। 


স্থুসনা ওয়েস্লি। ১২১ 
খ্রীষ্টধর্ধে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার এই ধর্মগ্রবৃত্তি ক্রমে 
বিশেষ পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। ১৭০০ সাল হইতে তিনি প্রতি- 
দন ধর্দচিত্তা করিবার জন্ত নির্জনে ছুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত 
কবিতেন। এই নির্জন-সাধন তিনি কথনও বন্ধ করেন লাই। 

স্থসান। যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন ওন্তান্ত গ্রন্থ ছাড়িয়া 
দিবানিশি কেবল ধর্ম পুস্তকই পাঠ করিতেন। জেরিমি টেইলার 
(06197578510) এবং বানিয়ানের (901921.) গ্রস্থাবলী 
অতীব ফত্রের সহিত পাঠ কবিতেন। ইহার কিছুকাল পরে এরিয়ান্‌ 
এবং সোসিনিয়ান * (47180 20 59010191) ) সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী 
পাঠ করিয়। তাহার ধর্মতৃষ। নিরতিশয় প্রবল হয়। এই সোপি- 
নিয়ান সম্প্রদায়ের গ্রস্থাবলী পাঠ করিতে গিয়া তৎসব্প্রদায়ভূক্ষ 
সেমুদ্েল ওয়েস্লি নামক এক ধার্মিক বুবার সহিত তাহার পরিচস়্ 
হয়। সেমুয়েল লাটিন ভাষায় লিখিত নানাবিধ গ্রন্থ অনুবাদ কৰবিতেন 
এবং উল্লিখিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ষৎসামান্ত বেতন পাইতেন। 
দেমুয়েলের প্রাণও দয়াধর্ম্মে মণ্ডিত ছিল। তাহার ধর্মানুরাগ এতই 
প্রবল ছিল যে, সংসারের যাবতীয় সুখ লালসা পরিত্যাগ করিয়া 
ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে ইনি সোসিনিয়ানী ধর্ম প্ররিত্যাগ 
কবিয় খ্রীষ্টধন্্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে স্সানার সহিত ইহার প্রণয় 
হয়; এবং এই প্রণয়ের ফলে উভয়েই বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হন। ১৬৯৯ 
সালে উদ্বাহু ক্রিয়া সম্পন্ন হুয়। বিবাহ গময়ে সেমূয়েল ওয়েস্লির 
পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাত্র মাসিক আয় ছিল। এই নবদম্পতির 

















*. এরিয়ান্‌ সম্খ্রপার় চতুর্থ শতাব্দীতে এবং সোসিনিয়ান সম্প্রদায় ষোড়শ 
শতাব্দীতে গ্র্টের এ্বরিকত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন! 


১২২ নারী-রতু-মালা। 





ধনলালস! ছিল না বলিলেই হয়। সানা, স্বামী দরিদ্র বলিয়া কখনও 
ছুঃখিত হন নাই। তিনি স্বামীর ধন্ান্তরাগ,সচ্চরিত্র ও প্রেমের প্রভাবেই 
সুগ্ধ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কোঁন কোন ধনী যুবকেব সহিতও 
পাঁরণীতা হইতে পাবিতেন, কিন্তু সুনানা তেমন মেয়ে ছিলেন না। 
তিনি জানিতেন, ধর্মধনের তুল্য এ সংসারে কোন ধনই নহে! তাই 
যোশ্যপাত্রে পরিণীতা! হইতে বিন্দু মাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। 
বিবাহের পর কিছু কাল ইহার! লগুনেই অবস্থিতি করেন। পরে 
এপ্ওয়ার্থ নামক কোন পল্লীব ধর্ম-প্রচারকের পদ লাভ করিয়া এই 
স্থান পরিত্যাগ করেন। মেমুয়েল বে যৎপামান্ত বেতন পাইত্ডেন, 
তাহাতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের বায়ই নির্বাহিত হইত না। তজ্জন্ত 
তাহাকে ধর্শগ্রচার ব্যতীত অন্য প্রকারে ও বিশেষ পে খাটিতে হইত । 
তিনি একটুকু অবনর পাইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা! লিখিয্না প্রকাশ 
ফবিতেন। তাহাতেও কিছু কিছু আয় হইত। ১৬৯৬ সালে তিনি 
মহর্ষি ঈশাব এক থানি সচিত্র জীবনী প্রকাশ করেন। এই সুন্দর 
গ্রন্থথানি মহারাণীর নামে উৎসর্গ কবিয়াছিলেন। এই পুস্তক প্রচারের 
কিয়ন্িন পরেই সেমুয়েল,মহারাণীর বিশেষ অভি প্রায়ান্ুসারে,অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চ পদে আবঢ হন্‌। 

এপওয়ার্থ-বাসী নরনারীগণ অতীব দুর্ণীতিপরায়ণ। তাহার! 
মহজে কাহারও সৎ পবামর্শ গ্রহণ করিতে চায় না । নিরীহ ধর্পরায়ণ 
নরনাবীর উপর অত্যাচার কর। তাহাদের স্বভাব পিদ্ধ কার্য । ধর্মম- 
শীল ওয়েস্লিদম্পতি যখন এই পল্লীতে আগমন কবিলেন, তখনও 
তাহার। পাঁশব বৃত্তি চবিতার্থ করিতে বিন্দুমাত্রও কুষ্টিত হয় নাই। 
ছঃখের বিষয় পল্লীতে যে সকল নিম শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী এবং শাস্তি- 
রক্ষক বাদ করিত, তাহারাও এই ছূর্ণীতিপরায়ণ নরনারীর মন্দাভি- 





স্তসনা ওযেস্লি । ১২৩ 
প্রায়ের সাহাযা করিতে একটুকুও সন্কৃচিত হইত না। এই ভীষণ 
স্থানে আগমন করিয়া সেমুয়েল ও স্থুসানা পদে পদে অত্যাচরিত, 
লাঞ্ছিত ও অবমাঁনিত হইতে লাগিলেন। ত্বাহাবা উপদেশ দিতেন 
বটে, কিন্তু তাহা অবণ্যে রোঁদন মাত্র । সেই সব পাষও তাহার প্রতি- 
দানে স্থুরাপান কবিয়। তাহাদের গৃহে টিল ছুডিত ও অগ্থি প্রয়োগ 
কবিত। তথাপি তীহার! অক্ষু্র চিত্তে ও নীববে আপন আপন 
কর্তব্য কার্ধা সম্পন্ন কবিয়| যাইতেন। তাহাদের বাসেব জন্য বে 
গ্ুভখানি নির্দিষ্ট হইয়াছিল. তাহা অতীব জীর্। গৃহখানি যদিচ 
দ্বিতল,কিস্ত উপরে খডের ছাউনি থাকায় ছুই তিনবার আগুন লাগে। 
শেষ বাবে পাষগুগণ যে অগ্নি প্রয়োগ করে, তাহাতে সেমুয়েলের 
একেবাবে সক্মনাশ হয়। গভীর নিশীথে চালেব উপব যখন আগুগ 
জ্বলিয়া উঠিল, তখন সুসান! তিন চারিটী সপ্তাননক লইয়া কোন 
প্রকারে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু অপর একটা বালক দ্বিভপ 
গৃহে নিদ্রিত থাকার সেমূয়েল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! কিছুতেই 
আসিতে পারিলেন না। তিনি তখন নীচে ছিলেন। তাহাকে 
উদ্ধার কবিবার জন্য যেমন উপরে উঠিতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন 
সিডি খানিও জলিয়া উঠিয়াছে। উপরে ও নীচে আগুণ দাউ দাউ 
করিয়া উঠিয়াছে। হায় হতভাগ্য বালক জীবিতাবস্থায়ই কি 
দগ্বীভূত হইবে? সেমূয়েল এই ভাশিয়া একেবারে অস্থির হইয়! 
সেই জলন্ত সিঁড়িব উপর দিয়! যেমন উঠিতে যাইবেন, অমনি সিঁডিটা| 
ভাঙ্গিয়। পড়িয়া গেল। তথন ঘরের চারিদিকে আগুণ হুহু করিয়া 
জলিয়া উঠিল। গৃহের তৈজসপত্র এবং দেয়ালেও আগুন ধরিল। 
মেঝে গরম হ্ইয়া উঠিল, সেমুয়েল আব দ্রাডাইতে পাবিলেন না! । 
ন্দয়াময় হতভাগ্য বালককে রুক্ষা কর” এই বলিয়া গৃহ হইতে লক্ষ 
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প্রদান করিয়! বাহির হইলেন। তখন সেই বালক ঘুম হইতে উঠিয়। 
জানালায় দীড়াইয়! কাতরপ্রাশে সকলকে ডাকিতেছিল। কিন্তু 
কেহই তাহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল না। যাহার! অগ্নি প্রদান 
করিয়াছিল, তাহারাও কৌতুক দেখিবার জন্ত সেই স্থানে উপস্তিত 
ছিল। ভগবানের কি বিচিত্র লীল!, সেই পাষগুগণ বালকের পরিণাম 
ভাবিয়া যথেষ্ট পরিমাঁণে অনুতপ্ত হইল, এবং ক্রমান্বয়ে একজনেব কাধে 
অপর ব্যক্তি দীড়াইয়া সেই বালককে উদ্ধার কবিল ! ভগবান 
যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে কে মারিতে পারে ? বালকের যখন 
উদ্ধার হইল, তখন সেমুয়েল ও শ্ুসান! সেই দুর্দীস্ত প্রতিবেশীমণ্ডলীকে 
কাতরবাক্যে বলিলেন_-“আমাদের সর্বস্ব ভন্মীভূত হউক, তাহাতে 
ছুঃখ নাই। ভগবান্‌ আজ আমাদের যে ধন রক্ষা! করিলেন, তোমর! 
তজ্জপ্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ দাও।” সেই মুহূর্তেই সেই ছুর্দীস্ত পাষও- 
গণের মধ্যে বমিয়! সেমুয়েল স্ত্রী পুত্র লইয়া! মুদ্দিত নয়নে ভগবানকে 
ধন্ঠবাদ দিলেন এবং প্রতিবেশীদের আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থন! করিলেন। 
“বাম গণ্ডে চপেটাধাত করিলে, দক্ষিণ গণ্ড ফিরাইয়া দিও” সেমূয়েল 
ও সুসান! মহধি ঈশার এই উপদেশ-রত্ব ভুলিয়া যান্‌ নাই। যাহার! 
তাহাদের সর্বনাশ কবিল, তাহার! তাহার্দের কল্যাণের জন্ত প্রার্থন। 
করিলেন! এই সংসারে প্রেমের এমন সুন্দর ছবি কয়টি দেখিতে 
পাওয়! যায়? যে বালক এই ভীষণ অগ্রিকুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইল, 
এই বালকই পরে প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচারক জন্‌ ওয়েস্লি নাঁমে ইয়ুরোপে 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি,আগুণ লাগিলে এক কপর্দকও সুসাঁনার গৃহ হইতে 
বহ্ি্গত হয় নাই। পরে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য সেমৃয়েল 
খণগ্রস্থ হইয়া পড়েন। যথাকালে সেই খণ শোধ করিতে ন! পাবার, 
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উত্তমর্ণগণ রাজক্্মচারীদের উত্তেজনায় অতিযোগ উপস্থিত করিল। 
খণ শোধ করিতে না পারিয়! সেমূয়েল কারাগারে প্রেরিত হইলেন। 
স্থসান। কয়েকটা অপোগণ্ শিশু লইয়! সংসার পাথারে ভাসিলেন। 
তিনি কোন প্রকারে আপনার ও সন্তানবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় 
নির্বাহ কবিতে লাগিলেন॥ এই বিপদে পতিত হইয়।'ওয়েসলিদম্পত্তি 
ক্ষণেকেব জন্যও ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাহাদের প্রার্থনাই 
সম্বল ছিল। দুঃখে ও শোকে অবিশ্রান্ত কেবল ভগবানের নামোচ্চা- 
রণই কবিতেন। সেমৃমেল কারাগাবে গিয়াও আপন কার্ধে নিবৃত্ব 
ছিলেন না। তিনি অপরাপর কারাবাসীকে প্পিঞ্ররাবন্ধ পাখী* 
বলিয়। সম্বোধন করিতেন এবং এই “পাখীদের”” আধ্যাত্মিক এবং 
শারীরিক উন্নতি সাধনের জন্ত যথাসাধ্য যত্ত ও চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
শ্বামীব হঃথে সুসান! সর্বদ। জিমমাণ ছিলেন । তাহার হাতে আর 
এক কপদ্দকও ছিলনা ফে, স্বামীব সাহাধ্যার্থ কিছু দিতে পারেন। 
অবশেষে একমাত্র ধন একটী ( বিবাহোপহাব ) স্বর্ণানুরীর ছিল, তাছাই 
গ্বামীর নিকট পাঠাইযা দিলেন না। কিন্তু সেমূয্েল অনুরীয় ফিবাইর! 
দিয়া বাহকের নিকট বলিয়। দিলেন--"ম্ুসানাকে বলিও আমার জন্ঠ 
তিনি যেন চিস্তিত না হন! পাখীর! বীজ বপন না করিয়াও 'বাহার 
ক্কপায় খাইতে পায়, আমিও তাহার কপ! হইতে বঞ্চিত হইব ন1।৮ 
নেমূয়েলকে কারাগারে দিয়! শঞ্ধ পক্ষের আনন্দের সীম! নাই। 
এখন তাহারা ছুংখিনী অসহায় স্থসনার উপরে অত্যাচার করিতে 
লাগিল। সুসান! অশ্লান বদলে সমন্ত সহা করিতে লাগিলেন। দুবৃত্তি- 
গণ প্রতি রাত্রে তাহার কুটীরের সম্মুথে আসিয়া নান। প্রকারে অত্যা- 
চার করিত। ইহাদের গোলমাল তিনি সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক্‌" 
বারও চক্ষু মুদ্দিতে পারিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়| তাহাদের উপরে 
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বিন্দুমাত্রও বিবক্তির ভাব প্রকাশ কবিতেন না। বরং তাহাদের 
পাপ বিমোচনার্৫থ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। সেলিন! 
আপন জননীর স্তায় অনেকগুলি সন্তানেব ম! হইয়াছিলেন। তীহার 
জীবনী লেখক বেভারেও্ড জেমস্‌ ক্যানিংহাম সাহেব বলেন, তিনি 
১৮১৯টা সন্তান প্রসব কবিয়াছিলেন। সমস্ত সন্তানকে নিজে পর্য্য- 
বেক্ষণ কবিতে পারিতেন ন! বলিয়া এক জন ধাত্রী রাখিয়াছিলেন। 
সর্ব কনিষ্ঠ সন্তানটা প্রায়ই এই পাত্রীর নিকটে থাকিত। প্রাতিবেশী- 
দের অত্যাচাবে ক্রমান্বয়ে দুই তিন রাত্রি জাগবণের পব এক দিন ধাত্রী 
একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ধাত্রীর অসতর্কতায় 
শিশুটা তাহার চাপে পড়িয়া সেই রাত্রে মরিয়া! গেল। পরদিন সেশিন! 
সন্তানের অকাল মৃত্যুতে নিবতিশয় ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রভুর 
ইচ্ছা! মনে কবিয়। শোক ও সম্তাপ প্রকাশ করিতে বিরত রহিলেন। 
তিনি বহুসপ্তানবতী হইয়াও বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পুত্র কন্তার 
শিক্ষা দান করিতেন। তীহার শিক্ষা প্রণালী বড়ই সুন্দর ছিল। 
তিনি পাঁচ বসব বয়স পূর্ণ না হইলে বালক বালিকাদ্দিগকে 
বর্ণ শিক্ষা দিতেন ন|। বিদ্যালয়ে বালক বালিকা প্রেবণ কর! 
তাহার, সম্পূর্ণ মত বিরুদ্ধ ছিল। অস্তানগণ অপরাপর ছুর্নীতিপবায়ণ 
বালক বাণিকার সহিত মিশিয়া যে অনেক সময় অধঃপতিত হয়, 
তিনি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াই বাড়ীতে বিদ্যালয় স্কাপন করেন। 
তিনি বাডীতে যে বপ শিক্ষা দিতেন, তাহা তুলনায় বিদ্যালয় হইতে 
উৎকৃষ্টতব বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছিল। শাবীরিক শান্তিতে বালক 
বালিকাব দোষ গোঁপন করিতে শিখে বলিয়। কাঁহাকেও শারীরিক 
শান্তি দিতেন না। কেহু কোন অপরাধ করিলে তিনি এমন মিষ্ট 
ভাষায় তাছার দোষের কথ! বুঝাইয়৷ দিতেন যে, তথনি সে স্বয়ং 
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ংশোধন না করিয়া এবং ক্ষমা না চাহিয়া স্থির থাকিতে পারিত না 
তাহার শিক্ষাগ্তণে অধিকাংশ সম্তানই সচ্চরিত্র, সুবোধ ও ধম্মপরায়ণ 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে জন ওয়েছিই উল্লেখযোগ্য । তাহার শিক্ষা ধন্মহীন 
ছিল না। তিনি বলিতেন,-"যে শিক্ষার মুলে ধর্ম বা ঈশ্ববতক্তি নাই, 
সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।” তিনি প্রতিদিন ৬গবানের নাম ন। করাহয়। 
কোন সন্তানকে কোন কার্যে হাত দিতে দিতেন না। তাহাদের অঙ্গ 
চালনাব জন্য তিনি প্রতিদিন কিছু সময় ব্যায়াম ও ছুটোছুটি কবিয়] খেলা 
কবিতে অনুমতি করিতেন। তিনি সম্তানগণেব শারীবক, মানাসক 
এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তাস্ দৃষ্টি মমতাবে রাথয়াছিলেন। 

কিছু কাল পরে ওযেস্লিদম্পতি অর্থকষ্টে পতিত হন। কিন্ত 
তজ্জগ্ত কখনও অপরের দ্বারস্থ হন্‌ নাই। তাহার] বিশ্বাদ করিতেন, 
পবষেশ্বরই সমস্ত অভাব মোচন করিয়া থাকেন। তাহাদের 
ছুরবস্থা €দখিয়! যখন চাঁদা সংগ্রহেব ব্যবস্থা কবা হইল, তখন 
ওয়েস্লির জনৈক ধনখান ভ্রাঙ। স্থপানাকে শ্লেষ ভাবে বলিয়া- 
ছিলেন--“তোমরা এই প্রচার-ব্রত পরিত্যাগ কর, আমি অর্থ 
দিব।” সেই কথা শুনিয়া! সুসানা তীব্র ভাবে বলিয়াছিলেন__ 
"আমর] আপনাব অর্থ চাই না। যে পবিত্র ব্রত লইয়! আমাদের এই 
মাপন জীবন ধন্ত হইয়াছে, তাহা কোন্‌ প্রাণে ছাডিব? ঈশ্বরের 
ইচ্ছ। হয়, আমরা অনাহারে মরিব। তাই বলিয়। কি ধন্মেব মাথায় পদ।- 
ঘাত কাবয়া বিষয় ভোগে মত্ত হইব?” সেমুয়েল স্ুসানার এই 
তেজোময় বাক্য শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হুইয়াছিলেন। ,* 

সুসানাকে জিজ্ঞানা না করিয়। তাহার সন্তানগণ কোন কার্ধ্য 
করিত না। তিনি বলিতেন--“ছেলে মেয়ের এমন কি কাজ 
থাকিতে পারে, যাহা মাকে না জানইয়া করিতে পারে?” তাহার 
শিক্ষাণ্ডণে জন্‌ ওয়েস্লির প্রাণ ধর্মভাবে পুর্ণ হইয়াঁছল। জন্‌ 
যথন প্রচাব-ব্রত গ্রহণ করেন, তখন স্থান যে প্রাণোন্মাদ-কারা 
উপদেশটা দিকাছিলেন, তাহ শুনিয়। ভজনালয়স্থ তাবৎ নরনারীা যেমন 
কাদিয়াছিল, তিনিও তেমনি ঝাদিয়াছিলেন ! 

১৭২৪ সালে মেমুয়েলের মাসিক আয় প্রায় শতাধিক মুদ্রা হইল। 
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আর্থিক কষ্ট কতক পবিমাণে বিদৃরিত হইল বটে, কিন্ত সুলানাব সে 
স্থথ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ১৭৩৫ সালের ২৫ শে এপ্রিল 
তারিখে বায়াত্তব বংসর বয়সে সেমূয়েল ইহলেখক পরিত্যাগ কবেন। 
সেমুক্পেলেব মৃত্যুর অব্যবহিত পবেই জন্‌ ও চাললস্‌ আমেবিকায় ধর্ম 
প্রচারে গমন করিলেন। তদ্ধেতু স্থুসানা তৃতীয় পুত্রেব কর্তৃত্বাধীনে 
গাইনস্বার্গে আপিয়া বাস করিতে শাগিলেন। জন ও চালদ্‌ 
বত কাল আমেবিকায় ছিলেন, সুসা'না প্রতিপত্রে তাহাদিগকে ধর্খব- 
প্রচাবার্থ উৎসাহিত কবিতেন। তিনি স্পঞ্টাক্ষবে তাহাদগকে বলি- 
তেন,_-"তোমর| যদি ধন্মের জন্য গ্রাণ পবিত্যাগও কর, তথাপি আমি 
আনন্দিত হইব।” ইহার পর জন্‌ ও চার্লস দেশে প্রত্যাগত হইলে, 
তিনি তাহাদেব সহিত মিলিত হইয়! নানাবিধ স্দান্ষ্ঠান করেন। কিন্ত 
খতিবিক্ত পবিশ্রমে স্বল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার শবীর ভাঙ্গিয়। গভিশ। 
অবশেষে পীভিতাবস্ায় মুরফিন্ডে আদিয়! অবস্থিতি কবেন। এই 
স্থানে আসার পর পীডা ক্রমে গুরুতর হইয়া দাডাইল। চিকিৎসকের 
চিকিৎসা পরাভূত হইল। সকলে নিকপাষ হুইয়া সেই ভীষণ দিনের 
জগ্ত অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন ৷ সুসান বোগশ্যায় শায়িত হইয়! 
অনবরত কেবল ভগবানেব নামোচ্চারণ করিতেন। 

অবশেষে আদন্নকাল উপাস্থত হইল। সেই সময় ছুই হাঁ যোড় 
কবিয়া বলিলেন_- প্রো! । তুমি তোমাব দাসীকে লইতে আসিয়াছ? 
এই যে আমি প্রস্তত।” আর কথা বাহিব হইল না। কেবল একবার 
মাত্র অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন__“ আমাৰ প্রাণ বাহিব ₹ইব| মাত্র 
তোমরা! একটা ধর্ম্মসঙ্গীত কীর্তন কবিও।” ১৭৪২ সালের ২৩শে জুলাই 
তারিখে ধীরে ধীবে সুসানাব প্রাণ আনন্দধামে চলিয়া গেল। স্থানার 
পার্থিব দেহ বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু যতকাল এ পৃথিবীতে গুণের 
আদর থাকিবে, তত কাল ইউরোপবাসী এই মনশ্থিনী ধর্্মশীল! দেব- 
ৰালাকে ভুলিতে পারিবে না। 





সমাধা 


